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গ্রকাশক-ম্পাদক ও সঙ্ঘণতি, 


বন্দীয় পুরাণ-পরিষদ, শান্তিপুর, নদীয়া। জি 
হি দিও, 


সন ১৩৫৭-সাল । কি 


পথম সংস্করণ_-১৩৫৭ সাল। 
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প্ৰকাশিকা । 


ক্বদীরা শান্তিপূরস্থ বন্দীয় পুরাণ-পরিষদ হইতে ৬হরিশ্চন্্র গোস্বামী 
গ্বৃতি শান্তপ্রকাণ বিভাগ হইতে এই পুস্তিকা পরিষদ কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদন প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত শ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামী এম্‌ এ, 
কাব্যতীর্ঘ, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার শঅদ্ধেয় জনক-জননীর পবিত্র 
স্থৃতি রক্ষার্থে এই পুগ্তকখানির সবন্ধত্ব পরিষদে নিঃস্বার্থে, দান করিয়া 
সুরক্ষিত ভাবে পরিষদ কর্তৃপক্ষকে ইহা প্রকাশ করিবার অন্থমতি দিয়া, 
পরিষদের ও সাধারণ পাঠক পাঠিক|, পরিষদের ও সাধারণ ছাত্র ছাত্রীর 
নিকট, বিরাট মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব, বেরব্যাসের মূল গ্রন্থের সঠিক, 
সংক্ষিপ্ত, সংস্করণ, স্থপভে পাইবার স্থঝোগ করিয়া দিয়া, কতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, পরিষদের স্থায়ী সভাপতি ডাঃ নলিনী 
মোহন সান্যাল এম্‌, এ, পি, এচ ডি, ভাযাতবরত্ব পুস্তকথানির ভূমিকা 
লিখিয়| দিয়! এবং ডাঃ বতীন্দ্র বিমল চৌধুরী ইহার পরিশিষ্ট সংযোজন করিয়া 
পুন্তকখানিকে আরও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সুলভ প্রেসের 
কর্তৃপক্ষ পুপ্তকখানি প্রকাশে যত্ন ও উৎসাহ দান করিয়া, অর্থচীন 
পরিষদের এই দুষ্কর কার্যে অন্ধের যষ্টির ন্যায় কার্য করিয়াছেন। 
পরিষদের মহঃ-মম্পাদক, অক্লান্তকর্ম্মা, সঙ্ঘভাইপ্রধান শ্রীপঞ্চানন 
ভট্টাচার্য্য পুস্তকখানির প্রকাশের জন্য আগা গোড়া যথেষ্ট পরিশ্রম, 
যত্ন ও ত্যাগ স্বীকার . করিয়াছেন। বহু সঙ্ঘভাই ভগ্নী, সঙ্যমিত্র 
ও পরিষদের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ী সহৃদয়, ব্যক্ষিবর্গ এই পুস্তকখানির 
বর্তমান ছাপাখানার অনেকগুণ বদ্ধিতহারে খরচ নির্বাহের জন্য বথোচিত 
সাহায্য দানে তাহাদের হৃদয়ের মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। খণগ্রস্ত 
হইয়াই পরিষদ এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির বহুল 
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প্রচারের উপরই ইহার খণদায় মুক্ত হইবার সম্ভাবনা এবং পরিষদ হইতে . 
এই ধরণের প্রথম এই পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা ফলবতী হইবার ভরসা পাওয়। 
যাইতে পারে। সুধী, সম্জন ও সংবাদপত্রের মতামত ও সংশোধনী 
পরের সংস্করণে সংবোজিত হইবার সম্তাবন।। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও 
সামান্ত লিপিকর প্রমাদ ব! ছুই চারিটা ছাপার ভুলক্রটীর জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা 
করিবেন। পুস্তকখানির মূল্য যথাসাধ্য কম করিয়! নির্ধারিত হইয়াছে। 
সরকারী শিক্ষা! বিভাগের মনোনীত হইলে পুস্তকথানির গ্রন্থকারের 


শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে। গ্রন্থঝারকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি। “বন্দে মাতরম্’__জয় হিন্দ, | 


ভ্রীঅজিত কুমার স্মৃতিরত্ব, - 
ul f সভ্বপতি ও সম্পাদক, 
তৃতীয়া, ১৩ 
১ বা নদীয়া শাত্তিপুরস্থ বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদ। 


ভূমিকা । 
ভারতবর্ষের দুইখানি অতি প্রাচীন মহাকাব্যে যেমন মানব মনের 
নিষ্বষ্ট বৃত্তিসমূহের অনিষ্টকারিতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনি শরষ্ঠ 
বৃত্তিগুলির উপকারিতার আলেখ্যও প্রদত্ত হুইয়াছে। 
নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ; মোহ, মাত্নৰ্ষ। 


উৎকবষ্ট বৃত্তিগুলির নাম. সত্য, সরলতা, বাঁসমাহীনতা, নিরলেবভ, অন্তে, 


দয়া, অহিংসা, সংযম, পবিত্রতা ৷ নিকৃষ্ট বৃত্তিমমূহের নাম দেওয়া হইয়াছে 
রিপু, অর্থাৎ শত্রু । রিপুগণ মধ্যে কাম (কামনা ঝা বাসনা) অগ্রগণ্য। 
বাসনার তুষ্ট না হইলে মনের স্বচ্ছন্দত! নষ্ট হয় এবং জীবন অসহণীয় 
হইয়।উঠে। অন্যান্য প্রায় সকল রিপুরই জননী বাসন! । বাসনা হইতে 
লোভ জন্মে, লোভ হইতে মোহ, মোহ হইতে ঈর্ষা! উৎপন্ন হয়। বাসনা 
বাধাপ্রাপ্ত হইলে, যে বাধ! দেয়, তাহার প্রতি ক্রোধ জনে । 

বাল্মীকি রামায়ণ রচন! করিয়াছিলেন। এ গ্রন্থে কৈকেয়ী চরিত্র 
কামনা, লোভ ও ঈর্ধ্যার জলন্ত ছবি। মন্থর অতি দুষ্টা । ঈর্ধ্যা, ক্রোধ 
ও লোভ খারা চালিত হইয়া বিভীষণ একটা বিপুল রাজবংশ ধ্বংসে 
সহায়ত! করিয়াছেন | অথচ তাহার পন্থী সরমার চরিত্র কি মধুর। 

রাবণ যখন আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেন তখন তিনি গৌরবের 
তুদদ শৃদে আর্ঢ় বলিয়া বোধ হইল। তাহার বৈভব, প্রতাপ, 
তেজস্বিতা, বীরত্ব ও নির্ভীকত। অতুলনীয়। কিন্তু এই গুণগুলির সমবায় 
তাহাকে মোহের অধীন করিল এবং তিনি দর্পের আশ্রয় লইলেন। 
অতি দর্পই তাহার.সব'নাশের কারণ হইল। 

মেঘনাদ বীর শ্রেষ্ঠ । তিনি ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন। অন্যায় 
সমরে প্রাণ হারাইয়াছিলেন । কুম্ভকর্ণ শারীরিক বলে বলবান হইলে কি 
হয়, একটা মাত্র শেঠ গুণও তাহাতে লক্ষিত হয় না। মে গশুরও অধম। 
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আবার এ গ্রন্থে অনেকগুলি শ্রেষ্ট গুণ বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 
হগুমানের বল, বীরত্ব, নির্ভীকতা৷ ও অসীম রামভক্তি সবর্জন বিদিত। 

লক্ষ্মণে সময়ে সময়ে অযথ! ক্রোধ দৃষ্ট হইলেও, তাহার বীরত্ব, বিমল 
চরিত্র, অবিচলিত ভ্রাত্বগ্ততা তাহাকে জগদ্বরেণ্য করিয়াছে। ভরতের 
ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভরাতৃপ্রেম অপূর্ব। সীতার তে! কথাই নাই। কোনো 
মাহিত্যেই তাহার ন্যায় আদর্শ নারী চরিত্র দেখা যায় না। 

মহাভারত প্রণেতা ও বহু উৎক্ট ও নিকৃষ্ট গুণকে মূর্তিদান করিয়াছেন। 
ভীম্ম মকল শ্রেষ্টগ্রণের আধার। তাহার ত্যাগ, প্রতিভ্ঞার অটলতা, 
নিশ্বার্থপরতা এবং বীরত্ব তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ করিয়! রাখিয়াছে। গান্ধারী 
স্বগুগানদ্বতা। তাহার ত্যাগ, পতিভক্তি ও ক্ষম। অতুলনীয় । 

কুস্তীতেও নারীজনো চিত সদ্গ্রণাবদী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান । 

যুধিচ্ির ক্ষমার অবতার । তিনি সেহশীল ও শ্যায়পরায়ণ। তাহার 
চরিত্রে পাপ স্পর্ণ করে নাই বলিলেই হয়। 

একলব্যের একনিষ্ঠত! ও গুরুভক্তি আমাদিগকে চমৎকৃত করে। 

ভীম ও দ্রৌপদী মহাভারত প্রণেতার আশ্চর্য্য কল্পনা । ভীম বিপুল 
কায়, অসাধারণ বলবিক্রম সম্পন্ন, প্রখর 'বুদ্ধি্পন্ন ন। হইলেও ন্যায়ের 
পক্ষপাতী, অকুতোভয় ও অসামান্য বীর। যাহা কেহ কখনো দেখে নাই, 
শুনে নাই, তাহাই ভ্রৌপদীর জীবনে ঘটিয়াছিল। তাঁহার পঞ্চ স্বামী। 
মাতৃ আজ্ঞায় পাগুবদের পচ ভাইয়ের সন্দেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 
দ্রৌপদী-চরিত্রে পদগ্বলন কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। 

দ্ৰোণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই 
বলিয়া ত্রাহ্মণোচিত আচার ও মনোবৃত্তি ত্যাগ করেন নাই। তিনি 
অসাধারণ রণকৌশলের অধিকারী । তিনি দ্রপদ রাজার প্রতি. প্রবল 
শক্তভাবাপন্ন। 

ধৃতরাধ্রের চরিত্রের অনেকস্থলে মহবের পরিচয় পাওয়| যায়। পাপ্ড, 


( ৬) 


পুত্রগণের প্রতি তাহার যথেষ্ট ভালবাপা ছিল। ভীমের উপর তাহার 
ক্রোধ স্বভাবিক, কিন্তু পরে তিনি ভীমকেও ক্ষমা ।করিয়াছিলেন। 
(দ্রৌপদীর লাঞ্চনার পরে তিন পাগুবগণকে তাহাদের রাজ্য ও সম্পত্তি 
কিরাইয়। দয়। তাহার ন্যায়পরারণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভীম কিন্ত 
বরাবরই তাহার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। ধৃত: টের শেষ বয়সে পাগুবের! 
তাহার সেব। করিতেন ক্রিন্ক ভীমের মেবায় আন্তরিকতা ছিল না। তাই 
অঙ্গভব করিয়া তিনি বনে গমন পূর্বক ভগবদর্চনা করিবার 
কল্প করিলেন এবং কাহারও বাধা না মানিরা গঙ্গাতীরে আশ্রম স্থাপন 
করিয়া বাম করিতে লাগিলেন |. 

বিদুরের চরিত্র কি মহিমান্বিত ! তিনি তাগী, নিরভিমান, স্ায়পরায়ণ 
ভগবন্ভক্ত এবং পগুবদের প্রতি সানু ভূতিসম্পন্ন। ) 

আরে। দুইটা চরিত্র স্মরণবোগ্য। সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্থা 
করিবার টেষ্টা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিকর্ণ নামক এক পুত্র প্রতিবাদ 


করিয়াছিলেন, এবং যুযুংস্থ নামক আর এক পুত্র তাহার অধীনস্থ এক 


লক্ষ মৈন্ত লইয়া পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন ॥ 
অন্য দিকে মহাভারত বহু ছুরাত্মার সমাবেশে কলুষিত। তন্মধ্যে 


ছুধোধন শীর্ষস্থানীয়। তাহার “ঈর্ষা, রাজালোভ ও অনমনীয় স্বৈরিতাই 


কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড দাবানল প্রধূমিত ও প্রজলিত করিয়াছিল । এই 


একপ্য়েমো তার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে অমুসগা করিয়াছিল। 


দুঃশাসন অতি হৃদযহীন । শকুনি কিতব চূড়ামণি এবং দুধোধনের 


পাপপ্রহ। তাহার কুমন্ত্রণায় পড়িয়া দুৰ্যোধন বিপথে চালিত হইয়াছিলেন। 


কর্ণের দাতৃত্ব, বীরত্ব ঈত্যাদি উৎকৃষ্ট উত্কৃষ্ট গুণ থাকিলেও বৈর 
নির্যাতনের উদ্দেগ্ে অন্যায় পক্ষ অবলম্বন করাতে তাহার পতন হইয়াছিল। 
অঞ্জনের উপরই তাহার বিশেষ আক্রোশ! বীরত্বে তিনি অজ্জুন 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা তাহার অসনিগ্ধ প্রমাণ দিবার স্থবিধ! পান নাই। 


(Cae 


জজ তাপিপাপাশাপপাপাাপা্পা্া 


ভীম্মের নিকট হইতে  পাচটী মহাকাল বাণ ঠকাইয়া আনিয়াছিন, 
ইহা! তাহার মিথ্যাচরণের একটা দৃষ্টান্ত ৷ 

শিশুপাল ঈধ্যার প্রতিমূর্তি । সে শ্রীকৃষ্ণের পরম বিদ্বেষী ছিল 
এবং তাহার দ্বার৷ নিহত হইয়াছিল। 

অশ্বখাম! যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ কিন্তু অনেক বীরবিরুদ্ধ আচরণ তাহাতে 
দেখিতে পাওয়| যায়। তিনি নিদ্ৰিত ধুষ্টহ্য়কে বধ করিয়াছিলেন। 
তাহার বুদ্ধিরও প্রশংসা কর! যায় না। তিনি ভ্রৌপদীর নিদ্রামগ্জ পঞ্চপুত্রকে 
পঞ্চ পাণ্ডব অন্ুমানে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়। নিতান্ত নুমংসতার ও 
নির্বদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন | তিনি স্বীয় মস্তক-সংলগ্ন মণি কাটিয়৷ 
দিলেন, তথাপি উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করিবার সংকল্প ত্যাগ 
করিতে পারিলেন না। 

জয়দ্রথ কৌরব-পক্ষীয় একজন বড় বীর। অভিমন্থার বিপক্ষে যে 
চক্রব্যুহ নিৰ্ণিত হইয়াছিল তিনি তাহাতে পাণ্ডবপক্ষকে প্রবেশ করিতে 
দেন নাই। 

শল্যকে অষ্টাদশ দিনের সেনাপতি কর! হইয়াছিল। তিনি যুধিষ্টিরের 
হন্তে নিহত হন। 

রামায়ণের তুলনায় মহাভারত ঘটনাবহুল। স্থতরাং মহাভারতে 
পাত্ পাত্রীর সংখ্যাও প্রচুর। রামায়ণে ঘটনা ও পাত্র পাত্রীর সংখ্যা 
অধিক না৷ থাকিলেও উহার মাধুর্য অপুর্ব 
তবে মহাভারত রচয়িতার নৈপুন্থোর প্রমাণ এই যে এত পাত্র পাত্রীর 
সমাবেশ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাহার বর্ণনায় সামগ্রস্ত রক্ষ| করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। 

রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনের সহিত সংশ্রব দুইবার মাত্র, 
কিন্তু মহাভারতে পাগুবদের বহুবার । উভয় গ্রন্থেই প্রথম বন গমনের 
পরিসমাপ্তি বিবাহ উৎসবে। 


ঈধ্য। নামক মনোবৃত্বির পরিণাম কিরূপ বিষময় তাহা উভয় গ্রন্থে 
সবিস্তারে ও নিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। রামায়ণে দশরথের এবং 
মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বলতাই সমস্ত সর্বনাশের মূল। দশরথের 
প্রশ্রয় পাইয়া কৈকেয়ী রামকে এবং বৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয় পাইয়া দুর্যোধন 
পাগুবগণকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
বনবাসের সময় সীতা রাবণ কর্তৃক হৃত হইয়াছিলেন এবং তুমূল সংগ্রামের 
পর ঝাবগাক মধখশ নিধন করিয়। রাগ গীতার উদ্ধার মান শখ 


হইয়াছিলেন এবং সহোদর ভরতের নিষ্বার্থতার ফলে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 

হইতে পারিয়াছিলেন। 

সুশাসক রাজার রাজ্যেও এক সম্প্রদায় প্রজা রাজার বিরুদ্ধচারণে 
প্রবৃত্ত হয় দেখিতে পাওয়! যায়। রাম প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন 
করিতেছেন এবং অপত্যনির্ক্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন দেখিয়া 
ইৰ্ধ্যাকারীরা রামের ক্ষতি করিবার চেষ্ট। করিতে লাগিল। অন্ত কোনো 
ছিদ্র না পাইয়৷ তাহারা সীত| চরিত্রে দোষারোপ করিতে লাগিল এই 
বলিয়া যে, এত কাল রাবণ গৃহে বাস করিয়া শীত যে নিজেকে পবিত্র 
রাখিতে পারিয়া ছিলেন, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। এই নিন্দ! রামের 
কর্ণগোচর হওয়াতে যদিও তিনি সীত| চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং নিঃসন্ধিহান, 
তথাপি গ্রজারগরন রাজার সবপ্রধান কর্তব্য এই ধারণার অতিমাত্র 
বশবর্তী হইয়া বিন। বিচারে সীতাকে বনবামে পাঠাইলেন। 

. মহাভারতে দেখা যায় যে, দূর্যোধন, শকুনি, কর্ণ, ইত্যাদি এক দল 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পাগবদের প্রতি ঘোর শক্রতা পোষণ করিত। 
ইন্প্রস্থেযুধিষ্টর শান্তিতে রাজ্যতোগ করিতেছেন। তাহার বিভব ও 
বশ্বধ্য এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহার পক্ষে রাজস্থয় যজ্ঞ করাও সম্ভব 
হইল। ইহা দেখিয়! তাঁহার বিপক্ষদল ঈরধ্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিসে 
পাগুবদের গৌরব নষ্ট হয়, এমন কি হৃতসর্বন্ব হন ইহাই তাহাদের 


Cie ) 


নিশিবাসর চিন্তা । অবশেষে পকুনির রি দ্ধ! টিকে পাশা 
ক্রীড়ায় আহ্বান করিল। 

দ্বাপ্র যুগের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটা সাতিশয় কুপ্রথা ছিল। কেহ 
রণে ব পাশা ক্রীড়ায় আহ্বান করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা দারুণ 
লজ্জার কথা ছিল। মধ্যকালে ইয়ুরোপে নাইট এরাণ্ট নামক এক 
শ্রেণীর লোক ছিল যাহার! দেশে দেশে থুরিয়া বেড়াইত এবং এরূপ 
কোনো পধটক নাইটকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে তাহাকে দ্বৈত যুদ্ধে 
আহ্বান করিত ৷ এই যুদ্ধে হয় তে! তাহারা প্রাণ হারাইত। 

যুধিষ্ঠির পশ| খেলায় নিমন্ত্রিত হইয়। স্বীয় ভ্রাতুগণ ও দ্রৌপ্দীর সহিত 
হস্তিনাপুরে আদিলেন। শকুনির মিথ্যাচরণে যুধিষ্ঠির পাশা ক্রীড়ায় 
পর৷জিত ও হৃতসর্বস্ব হওয়ার পর ছুর্বোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন দ্রৌগদীর 
লাঞ্ছনা করে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রেরে সৌজন্ে পাওবের| রাজ্য ফিরাইয়। 
পাইয়াছিলেন। f 

এত বড় শিক!রট! হাত হইতে ফন্কিয় গেল দেখয়! দুর্যোধন অতিশয় 
কু হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আবার আহ্বান করিলেন। 
এবারের খেলায় হারিয়| যাওয়াতে পণান্থুদাবে পাগুবদের দ্বাদশ বৎসর 
বনবাসে যাইতে হইল। শেষ বৎসরে অজ্ঞাত বাসের সত থাকিল। 
যদি অজ্ঞাত বানকালে তাঁহার! ধরা পড়েন, তবে তাহাদিগকে পুনরায় 
বার বৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে এবং রাজা হারাইবেন। পানের! 
বিরাট নগরে বাস করির। তাহাদের সময় পূর্ণ করিয়াছিলেন। : 

দুর্ধোধনের নিকট রাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব পাঠান হইল এবং তাহা 
প্রত্যাখ্যাত হইল। পাণ্ডবের| পাঁচ খানি গ্রাম পাইলেও সন্থষ্ট হইবেন বলা 
হহণেও দুষোধন সে প্রস্তাব এগ্রাহ্‌ করিয়। বলিয়া পাঠাইলেন যুদ্ধে 
স্বচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও তিনি ছাড়িয়া দিবেন ন!” 1ং যুদ্ধ 
অনিবার্য হইয়| পড়িল। টা 


(15৯ ) 


যুদ্ধের স্থান নির্বাচিত হইল কুরুক্ষেত্র । একাদশ অক্ষোহিণী সেনা 
কৌরব পক্ষে এবং সাত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডব পক্ষে সমবেত হইয়াছিল । 
প্রায় সকলেই নিহত হইলেন। জীবিত থ|কিলেন কেবল পঞ্চ পাগুব, 
ছুর্যোধন, কুপাগার্ধ, অথখাগা এবং কৃতবর্ম1। দুর্ষোধন দ্বৈপায়ন হৃদে 


“লুকাইয়| থাকিলেন : দেখানে ভীমের গদাঘাতে তাহার উণভূগন হইয়া 


যাওয়াতে, তিনি বহু বন্ত্রণাভোগের পর মৃত্াঘুখে পতিত হন! তংপূর্বে 
তাহার নিরানধ্বইটা ব্রত ভী কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। স্থতরাং ভীমই 
ধতরাষ্ট্রের শত পুত্রের হন্ত । 

রামায়ণ ও মহাভারত ভগবানের দুইটা মুখ্য অবতারকে অবলঘ্বন 
করিয়। লিখিত! দুইটী উদ্দেশ্য গইয়|। ভগবান মানব দেহ ধারণ করেন__- 
ধ্মরাজ্য সংস্থাপন ও ধর্ম প্রচার। মানব আকার ধারণ করিয়া তাহার 
কাম, ক্রোধ বঞ্জিত সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সবর্দোষরছিত, সব'লোকৌভম, 
নব'জ্ঞ এবং সবকিৎ হইতে হয, অর্থাৎ তাহাকে আদর্শ জীবন যাপন করিতে 
হয়। তিনি মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্ত কোনে। শক্তি দ্বারা তাহার কাৰ্য্য 
সম্পন্ন করেন না। তিনি মন্্যা জীবনে দেবত্র প্রদর্শন করেন না। এশী 
শক্তি দ্বারা কম” সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে অবতারের_ কোনো 
প্রয়োজন হয় না। তিনি জগ২কে শিক্ষ। দেন অনুষ্ঠেয় কর্ম, সিদ্ধ হউক 
বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অদিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে 


ইইবে। 

রামাবতারে রাম খ্রশ্বরিক শক্তি অবল্থনের কোনো! পরিচয় দেন 
মাই। তাহার জীবন যাত্রায় তিনি যেসকল গুণের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাই তাহার ঈশ্বরত্তের যথেষ্ট প্রমাণ 

হিন্দুমতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি সুখ-দুঃখের ৪ পাপ-পুণ্যের অতীত । 


- আমরা যাহাকে সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণা বলি, তাহ! তাহার কাছে সুখ-দুঃখ, 


পাপ-পুথ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন! জগৎ 
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তাহা হইতে ভিন্ন নহে__তাহারই অংশ। তিনি নিজ সত্বাকে অবিদ্ায় 
আবৃত করাতেই উহা স্থখ-ছুঃখ, পাপ-পুণ্যের অধীন হইয়াছে। অতএব 
সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য তাহীরই মায়াজনিত। আমর! যে পাপ করি বা যে 
দুঃখ ভোগ করি, তাহ তাহার মায়া । দুঃখ জগদীশ্বর-প্রেরিত, তিনি 
ভিন্ন আর-কোনে| কারণ নাই । পাপ বুদ্ধিও জগদীশ্বর প্রেরিত, তিনিই 
ইহার বিচারের কত1। ঈশ্বর হইতেই সমন্ত। তাহা হইতে জ্ঞান, 
তাহা হইতে জ্ঞানের অভাব ভ্রান্তি, তাহা হইতে বুদ্ধি, তাহা হইতে দুৰুদ্ধি, 
আবার তাহা হইতে সত্য ও অমত্য, স্যায় ও অন্তায়। 

মহাভারতে দেখান হইয়াছে, জয়দ্রথসধে ভ্রান্তি, ঘটো২কচবধে দুৰ্বৃদ্ধি, 
দ্রোণবধে অসত্য, দুর্ধোধনবধে অন্যায় তাহা হইতে প্রেরিত। বাহুবল 
ও বাহুবলের অভাবও সেই কারণে। সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। “অহিংসা 
পরম ধর্ম" বটে, কিন্তু সকল স্থলে নহে। এমন কি আমরা আমাদের 
পান ভোজনে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ লক্ষ জীব হিংসা করিতেছি। 
যে বিষধর সর্প ব বৃশ্চিক আমার প্রাণ সংহারে উদ্যত, যে শত্রু আমার 
বধ সাধনে রুতনিশ্চয়, যে দস্থয আমার সব'্ব লুঠন করিতেছে, যদি তাহার 
বিনাশ ভিন্ন আমার রক্ষার অন্য কোনো! উপায় না থাকে, তবে তাহাকে 
বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধ্মান্মত। ধর্ম প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিতে 
নাই । 

দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংস! ইত্যাদি পূণ্য কমকে 
ধর্ম” বলিয়া গণ্য কর! হয়। ইহাদের সকলগুলি সমান নহে, তারতম্য 
আছে। অহিংস! সবশ্রে্, সত্য তাহার নীচে। সময় বিশেষে মিথ্যা 
বলিয়া প্রাণ রক্ষা করা উচিত। যাহা ধর্মান্ুমোদিত তাহাই মত্য। 
যাহা ধৰ্মান্মোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা । অতএব যাহ! লোকহিতকর 
তাহাই সত্য। যাহা লোকের অহিতকর তাহাই মিথ্যা। 

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা। তিনি সত্যের সংগঠনকারী, আদর্শ বলবান, 


সহ 


ক এ 
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চি বসপোশণস- 


রণ নিপুণ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নীতিজ্ঞ, সাহসী, কর্্মপটু, নব লেহি, 
ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, অপরাজেয়, অপরাজিত, শান্ত, নিরহংকার। তিনি 
মাম্ুধীশক্তি দ্বার, কর্ম নিষ্পন্ন করিলেও তাহার চরিত্র অমাহ্ষী । এরূপ 
আদর্শ পুরুষকে ঈশ্বরাবতার ভাবা বিচিত্র নহে। 

বাল্যকালে আমি মহাভারত পড়িয়াছিলাম। তাহার সকল ঘটন। 
আমার ভাল মনে ছিল ন|। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর গোস্বামী লিখিত এই 
পুস্তকথানি পড়িয়া মহাভারতের দমস্ত কথা পুনরায় আমার স্থৃতিপথে 
উদিত হইল এবং আমি এই ভূমিকা লিখিতে সমর্থ হইলাম। পুক্তকখানি 
এখনকার সরল স্থনার চলতি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহ| বালক 
বালিকাদের উপযোগী তে৷ বটেই, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরাও ইহা পাঠ করিয়া 
লাভবান্‌ হইৰেন ও আনন্দ পাইবেন। 


রি শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, 
রা ৫৭ এম্‌, এ, পী, এচ, ডি। 
১১ই কা তিক! 2৩৪২ শাল বিদ্যাভূষণ, ভাষাতত্বরত্ব 


চি লাঙ্গলাল্ভ >| 
সংস্কতিমূলক শিক্ষা! প্রচারের 
একমাত্র 
সরকারী সাহাযাপ্রাপ্ত ও সরকারী রেজেস্বীকত 
শ্লিক্ষষালাকিপ্ঠানেলন্ল 
‘সহিত আপনার সংযোগ রাখিতে হইলে: 
আপনি 
নদীয়ান্ত্গত শান্তিপুরস্থ 
“লঙ্ৰীন্ব প্ুলালি-পল্ি্মতেললি০ - 
মুখপত্র “সজ্ঞল্ব লালীল্্” পাঠক ও গ্রাহক হউন, 
সঙ্ঘ ভাই ভগ্নী, সঙ্ঘ মিত্র বা আজীবন সভ্য 
হইয়া 
পরিষদের শিক্ষা, স্বাহ্থয, সেবা 
তিনটা বিষয়ের 
উন্নত ধরণের জাতীয় সংগঠনের উপযোগী 
স্পিন্ান্েত্দ্র 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় “জাৰশ্য ভভান্লভ্ভ ন্বি্যাভীহা্ি 
"প্রতিষ্ঠায় 
যথাস'ধ্য সাহায্য করুন। 
পরিষদের পুরাণ ও পুথি গবেষণার ও ছাত্রাবাস 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হউন । 


মহাভারতের কথা 


হহাছ।র হাজার বছর আগে আমাদের এই সোনার ভারতবর্ষে 
চন্্বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন এই রাজাদের অনেকেরি 'রূপ-গুণের 


কথ! এখনও ভারতবর্ষের লোকের মুখে মুখে ফেরে । 
এই বংশের এক রাজার নাম ছিল বযাতি। তিনি দ।ন-ধ্যান, 


যাগ-বজ্ঞ করে অনেক পুণ্য করেছিলেন। শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানী 
আর বুপর্বার মেয়ে শর্নিষ্ঠার গর্ভে য্যাতির পাচটা ছেলে হয়, কিন্ত 
সবচেয়ে ছোট ছেলে পুকুর পিতৃতক্তির কথ শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। 

যযাতি এক সময়ে শুক্রাচার্যের একট! কথ! ন রাখায় শুক্র তাকে 
অভিশাপ দিলেন,_“তুমি অকালে বুড়ো হয়ে যাবে”। দেবতার কথা 
মিথ্যে হবার নয়৷ শাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজার চুলগুলো সব শাদ। 
ধবধবে হয়ে গেল, শরীর আর চলে না, মুখের কথাগুলোও কেমন্ধার। হ'ল। 
এই সব দেখে রাজার হ'ল “ভয়। তিনি শুক্রাচাধ্যকে অনেক কাকুতি 
মিনতি কর্তে লাগলেন। রাজার বিনয় দেখে শুক্রাগাধ্যের মনে দয়া হ'ল। 
তিনি তখন রাজাকে বল্লেন,_প্যদদি তোমার পাঁচ ছেলের মধ্যে কেউ 
তোমার জরা নেয়, তবেই তুমি যৌবন ফিরে পাবে_আর নেই ছেলে 
তোমার দিংহাসন পেয়ে অনেকদিন সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব ক'বুবে। তারই 
বংশের ছেলের! পর পর হবে রাজা” । 


আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


রাজার তখন হুখভোগ করার ইচ্ছে, তাই তিনি ছেলেদের 
একে একে ডেকে জরা নেওয়ার জন্যে বল্লেন। প্রথম চা'র 
ছেলে রাজি হলেন না; শেষে ছেট ছেলে পুরু খুশি হয়ে পিতার 
জরা নিলেন। - 

পুরুকে জরা দিয়ে আর তার যৌবন নিয়ে অনেকদিন রাজত্ব করার পর 
রাজ। ভাবলেন,_-কাজট। মোটেই, ভাল হচ্ছে ন|। তিনি পুরুকে যৌবন 
ফিরিয়ে দিয়ে, তাকে সিংহাসনে বসিয়ে তপস্যা করুতে বনে চ'লে গেলেন। 
পুকুর বংশের নাম হ'ল পৌরব। 

কৌরব বংশের ক'জন রাজার পর একজন র|জ। হন, তার নাম হস্তী। 
তিনিই একট| নগর তৈরি ক'রে তার নাম রাখেন হস্তিনা নগর। এই 
হস্তিনাই ছিল চন্দ্ৰ বংশের রাজাদের রাধানী। 

এই হন্তীর নাতি নারায়ণ স্বর্ধ্যের মেয়ে তপতীকে বিয়ে করেন। 
তপতীর গর্ভে তার যে ছেলে হয়, তার নাম রাখা হয় কুরু। কুরু নিজের 
শক্তিতে কুরুক্ষেত্র স্থ্ি করেন। 

কুরুর পর দু'জন রাজা হন। তারপর রাজ্য পান গ্রতীপ। 

প্রতীপ ছিলেন খুব ধাশ্মিক। তার রাজ্যে প্রজার! বড় সুখে থাকৃত। 
দেবাপি ছিলেন প্রতীপের ছেলে। তিনি হঠাৎ একদিন ময়্যাসী হয়ে 
চলে যান ছেলের শোকে প্রতীপ হ'লেন দিশেহারা । রাজধানী ছেড়ে 
তিনি গঙ্গার ধারে ব'সে তপস্যা কর্তে লাগৈন। 

এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন গঞ্াদেবী জল থেকে উঠে এসে 
প্রতীপকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু বিয়েতে প্রতীপের আর মন 
ছিল না। তিনি গঙ্গাদেবীকে ছেলের বউ কর্তে ইচ্ছে করুলেন। 
গঞ্ধাদেবী তা'তেই রাজী হয়ে. বল্লেন, _-“মহারা, আমি আপনার 
ছেলেকে বিয়ে করুতে পারি, যদি তিনি আমার কোন কাজে বাধ না দেন। ' 
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বাধা দিলে আমি কিন্তু তখুনি তাকে ছেড়ে চ'লে যাঁব।” প্রতীপ গঙ্গার 
কথায় মত দিলেন। গম্গাদেবী চ'লে গেলেন। 

দেবাপি ছাড়া রাজার আর কোন ছেলে ছিল না। ফের ছেলে পাবার 
আশায় রাজ! ভারি খুশি হ'লেন। বাড়ী এসে তিনি রাশীকে গঙ্ধার কথা 
জানালেন। এই কথা শুনে রাণীরও হ'ল বড় আহ্লাদ । 

কিছুদিন পরে রাজার ছেলে হ'ণ। ছেলেটার স্বভাব খুব শান্ত ছিল 
ব'লে ছেলেটার নাম রাখা হ'ল শান্তন্থ । 

শান্তনু দিন দিন সব বিষয়ে বেশ ভাল হয়ে উঠ্‌লেন। তিনি রীতিমত 
লেখাপড়া, অক্ত্রচালন| শিখতে লাগ্‌লেন। শান্ত্থর বয়ন যখন বেড়ে উঠ্‌ল, 
তখন একদিন প্রতীপ শান্তছকে রাজনীতি, ধর্মনীতি শিখিয়ে দিয়ে 
বল্লেন,_“বাছা, একদিন এক সুন্দরী মেয়ে আমার কাছে এলে তীর সঙ্গে 
তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। যদি তিনি তোমার কাছে এসে 
তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চান, তবে তুমি তাকে বিয়ে ক'রো, আর কখনে। তার 
কোন কাজে বাধা দিও না” । 

পিতার কথায় শীস্তম্ রাজি হ'লে ছেলেকে রাজ্যের ভার দিয়ে প্রতীপ 
বনে চ'লে গেলেন। 

রাজ! হওয়ার কিছুদিন পরে শাস্তন্ণ গঙ্দার ধারে বেড়াচ্ছেন, এমনি সময় 
গঙ্গাদেবী শান্তর সামূনে এনে তাকে বিয়ে কর্তে চাইলেন । 

শাস্তমুর সঙ্গে গঙ্গার বিয়ে হয়ে গেল। দুজ্জনে মনের সুখে কাল 
কাটাতে লাগলেন] ! 

গঙ্গার গর্ভে শাস্তন্থর একটা সুন্দর ছেলে হ’ল । ছেলেটা হওয়ামাত্রই 
রাণী ছেলেটাকে গঙ্গাজলে দিলেন ফেলে। রাজার মনে খুব কষ্ট হল। 
কিছু বল্বার জো নেই। আগেই কথা দেওয়া! আছে”_কোন কাজে বাধা 
এই রকম করে পর পর রাজার সাতট। ছেলে হারাতে 
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দেওয়া চ'ল্বে না। 
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হাল। অষ্টম বারে যেমনি রাণী ছেলে কোলে নিয়ে গন্ধায় ফেলৃতে যাবেন, 
রাজা কেড়ে নিলেন সেই ছেলেকে । গঞ্দাদেবী রেগে গিয়ে বল্লেন, 
“মহারাজ, আপনি আপনার কথা রাখতে পারলেন না, কাজেই আপনার 
কাছে থাক! আমার আর চল্বে না । তবে ছেলেটাকে দেন, বড় হ'লে 
আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব ।” 
রাজ। তীর কথায় বিশ্বাস ক'রে ছেলে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অত গুলো 
ছেলে গঙ্গ(জলে ফেলে দেওয়ার কারণ জান্বার ইচ্ছে হ'ল রাজার । তাতে 
রাণী উত্তর দ্রিলেন,_“মহারাজ, আমি জাহুবী | নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের 
এক কামধেন্গ ছিল। একদিন আট জন বঙ্ মিলে বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে 
এ কামধেনু চুরি করে। সেই দোষে তার! মানুষ হ'য়ে জন্মাবে বলে 
বশিষ্ঠ তাদের অভিশাগ দেন। বঙ্ছর। আমার কাছে এসে মনের দুঃখে 
কাদতে লাগল। তাদের ওপর হ'ল আমার দয়।। তা'দের গর্ভে ধারণ 
ক'রে আমি তাদের শাপ যুক্তির ব্যবস্থা করি।» , 
গৰ্ধাদেবী আর দাড়ালেন না, ছেলেটীকে নিয়ে চলে গেলেন 
রাণীকে হারিয়ে রাজার মনে এক তিল সুখ নেই, বিয়েও তিনি করলেন 
না। কেবল গ্দাদেবীর ভাবনা রইল তার হৃদয় জুড়ে। প্রজাপালনে 
কিন্ত তার অরুচি নেই। তার শাসনে প্রজারা বড় সুখে আছে। 
রথে চড়ে রাজ! একদিন গেলেন যুগয়ায়। গঙ্গার ধারে ধারে হরিণ 
খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন চমৎকার চেহারার এক যুবা 
বাণ ছুড়ে গঙ্গার জল আটকে বসে আছেন। শাভঙ্গকে দেখে যুবা 
জলের মধ্যে লুকিয়ে পঁড়লেন। রাজা অবাক্‌ হয়ে সেখানে বসে ভাবতে 
লাগলেন। শাস্ত্র মনের অবস্থা বুঝে সেই যুবাকে নিয়ে গজাদেবী 
শস্তহুর কাছে এসে বল্লেন, “মহারাজ, এই আপনার: সেই ছেলে। 
এর নাম দেবত্রত। বশিষ্ঠের কাছে এই ছেলে নানান বিদ্যা শিখেছে। 
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দেবব্রত শাস্ত্রে বৃহস্পতি, আর অন্তরে পরশুর!মের সমান। একে এখন 
' আপনি যুবরাজ করুন|” এই কথা ব'লে গন্ধা বিদায় নিলেন। 

ছেলে পেয়ে রাজার আনদ্দ দেখে কে! রাজা দেবব্রত্কে সন্দে ক'রে 
রাজধানীতে এলেন । ছেলে দেখে প্রজাদের কতই না আহ্লাদ ! 

খুব ধুমধামে শান্তনু দেবব্রতকে যুবরাজ করে আর রাজ্যের ভার তার 
ওপর দিয়ে কেবল মৃগয়! ক'রে বেড়াতে লাগলেন। & 

বমুন।র ধারে বেড়াতে বেড়াতে শান্ত দেখ্লেন* একটী রূপসী মেয়ে 
যমুন| নদীতে নৌকায় বসে আছে। তার রূপে যমুনার দু ধার আলো! 
করেছে, আর তার গা থেকে বেরুচ্ছে কী সুন্দর গন্ধ! তাকে দেখে 
রাজ! অস্থির ; তাকে বিয়ে কর্বার আশায় নেচে উঠল রাজার প্রাণ 
তিনি কাছে গিয়ে পরিচয় পেয়ে জানলেন, ওটা দাসরাজের মেয়ে। সেয়েটির 
জন্ম হয় মাছের পেটে, দাসরাজ মাছের পেটে মেয়েটা পেয়ে নিজের মেয়ের 
মত মানব করেন। আগে তার গা থেকে বেরুত মাছের গন্ধ। পরাণর 
মুনির দয়ায় মাছের গন্ধ চলে গিয়ে তার গায়ে হয় পদের গন্ধ। 

রাজা তাড়াতাড়ি দাসরাজেয় বাড়ী গিয়ে এ মেয়েকে বিয়ে কর্তে 
চাইলেন। দামরাজ রাজি হন কৈ? রাজার ছেলে রয়েছে যে! দামরাজ 
দেখলেন, দেবত্রত থাকৃতে তার মেয়ের ছেলে কখনই রাজা হ'তে 
পাবুবে না। 
তিনি এ বিয়ের মত দিতে পারুলেন না। রাজাও বুঝলেন, দেবব্রত 
ছাড়া আর কারুকে সিংহাসন দিতে গার্বেন না তিনি। অগত্যা, রাজ 
মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে গেলেন । 

রাজার মনে কুর্তি নেই। দেবক্রতের কেমন সন্দেহ হ'ল । তিনি 
পিতাকে ভিজ্ঞান! ক'রে বা উত্তর পেলেন তা'তে খুশি হ'তে পারুলেন না। 
তিনি চ'লে গেলেন মন্ত্রীদের কাছে। মন্ত্রীরা ব্যাপারট! জান্তে পেরেছিলেন। 
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তার। বল্লেন, “একটা মেয়েকে দেখে আপনার পিতা তাকে বিয়ে করুতে 


চান। কিন্তু আপনি রাজ্য পাবেন ব'লে মেয়েটার পিত। আপনার পিতার ' 


সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে নারাজ” । 

এইকথ। শুনে একটুও দেরি ন| ক'রে দেবত্রত একেবারে গিয়ে হাজির 
দাসরাজের বাঁড়িতে। দামরাজের সঙ্গে দেখা ক'রে পিতার বিয়ের কথ৷ 
তুল্ুলেন। দাসগাজের কথায় দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা করুতে হ'ল, তিনি 
কখনো রাজ্য চাইবেন না, আর-_পাঁছে তার ছেলের! রাজ্য দাবি বরে এই 
ভয়ে জীবনে বিয়েও কর্বেন না। 

দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞ। করলেন ব'লে চারিদিকে “ধন্য ধন্ত' রব 
পড়ে গেল. আকাশ থেকে হ'তে লাগল পুল বৃষ্টি ১_দৈববাণী হ'ল, 
“দেবব্রত, আজ থেকে তোমার নাম হ'ল ভীন্ম ৷” 

সেইদিন থেকে মেয়েটীয়ও নাম হ'ল সত্/বতী। 

দ্াসরাজের আর আপত্তি কি! ভীম্মের সঙ্গে সত্যবতীকে পাঠিয়ে 
দিলেন। 

এই রকম ব্যাপার দেখে শান্তনু দেবত্রতকে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ 
করলেন, “তুমি ইচ্ছ। মৃত্যু হও ।” 

রাজার সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে হয়ে গেল। সত্যবতীর সুন্দর ছু'টা 
ছেলে হ'ল। একটার নাম রাখ! হ'ল চিত্রাঙ্দদ আর একটার নাম 
বিচিন্রবী্ষ)। 

শান্তর মরণের পর ভীগ্ম অতি যত্বে ভাই দুটীকে পালন কর্লেন। 
চিত্র দদকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজ্যপালন করুতে লাগলেন । দুজনেই 
শান্ত্রেশন্ত্রে পণ্ডিত হ'য়ে উঠলেন । 
গম্ধর্বদের রাজার সঙ্গে চিত্রদ্রদের তিন বছর যুদ্ধ হওয়ার পর চিত্রাঙ্গদ 
মার গেলেন। তখন রাজা হলেন বিচিত্রবীধ্য। 
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আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


বিচিত্রৰীৰ্ঘ্যের বিয়ে দেওয়া দরকার । ভীষ্ম খবর পেলেন কাশীরাজের 
তিনটা মেয়ের স্বয়দ্বর হবে। মেয়ে তিনটার নাম, অথ্থা আনিকা আর 
অস্বালিক|। 

ভীগ্ম যুদ্ধের সাজে সেজে ভাইয়ের জন্যে কনে আন্তে গেলেন। 
ফাশীধামে স্বয়পর সভায় গিয়ে ভীম্ম দেখলেন, অনেক দেশের রাজ| সেখানে 
জড় হয়েছে। তিনি কোন কথ না ব'লে মেয়ে তিনটাকে রথে তুলে নিয়ে 
রাজাদের উদ্দেশ ক'রে বল্লেন, “যার শক্তি আছে, তিনি আমার কাছ 
থেকে মেয়ে কেড়ে নিন।” রাজারা এমন কথা সইতে পারুলেন না। 
সবাই আক্রমণ করুলেন ভীম্মকে। কেউ ভীগ্মকে এটে উঠতে পার্লেন না। 
রাজার! রণে ভঙ্গ দিলেন । 

১ পথে আস্বার সময়ে শান্বের সঙ্গে ভীক্ের যুদ্ধ হ'ল, কারণ শান্বের সনে 
অম্বার বিয়ের কথা ছিল। শাল্বও ভীগ্মের কাছে হেরে গেলেন। মেয়েদের 
নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। শাবের দিকে অঙ্ার মন ছিল ব'লে 
ভীন্ম অ্বাকে ছেড়ে দিলেন । 

অস্বিক আর অন্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিয়ে হয়ে গেল। 
বিয়েতে বড় জাক হ'ল। ভীম্মের আনন্দ ধরে না।. প্রজারাও ক'দিন 
খুব আমোদে কাটিয়ে দিল। 

দুই রাণীরই ছেলে হ'ল। অধ্বিকার ছেলের নাম হ'ল ধুতরা, আর 
অগ্থালিকার ছেলের নাম পাওু। বিিত্রবীর্ধ। ছেলের মুখ দেখে যেতে 
পারেন নি, অকালে তীর মৃত্যু হয়। সেই দময় রাজবাড়ীর এক দাদীর 
এক ছেলে হয়। তার নাম ছিল বিদুর | বিছুর ধুতরাষ্ট্রেরে আর পাওুর 

খুব ভক্ত ছিলেন। তীর ধর্মজ্ঞান ছিল অদাধারণ! , 

দুঃখের কথা ধতরাষ্ট্রজ্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন, তাই বড়ছেলে হায়েও 
তিনি রাজ্য পেলেন না, রাজ্য পেলেন পাও । ধৃতরাষ্ট্রের মনে বড় কষ্ট । 
৭ 


আদি পর্ব 


কিন্ত পাও এত ভাল মানুষ ছিলেন বে, নিজে রাজা হয়েও কোনদিন 
নিজেকে রাজা ব'লে মনে করতেন না। ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা ছাড়া তিনি 
একপাও চ'ল্তেন ন|। রাজ্য জর ক'রে বা পেতেন, সব এনে দিতেন 
দাদাকে । 

ভীত্ম গন্ধার রাজের মেয়ে গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের, কুত্তিভোজের 
মেয়ে কুন্তীর আর মদ্ররাজের মেয়ে মাদ্রীর সঙ্গে পাও্র বিয়ে দিলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র মনে করেছিলেন, তিনি রাজ! হতে ন| পারলেও আগে 
তার ছেলে হালে সেই বস্তে গাবে সিংহাসনে । কিন্তু তা হল না। 
আগেই ছেলে হ'ল গার । কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর জলে উঠ্‌ল। 

পার মৃগয়া কর্তে বড় ভালবাসতেন । কুন্তী আর মান্রীকে নিয়ে তিনি 
বনে বনে বেড়াতেন। একদিন পাও এক হরিণকে বাণ দিয়ে মেরে 
ফেলেন। কি আশ্চর্য্য হুরিণটা মর্বার সময় মানুষের মত ব'লে উঠল, 
“তুমি বিনাদোষে আমাকে মেরে ফেলায় (তামার অকাল মরণ হবে।” 
রাজা বড় ব্যাথা পেলেন।: তিনি আর রাজ্যন্থখ চান না। স্বর্গে যেতে 
ব্যস্ত হলেন। স্বর্গের পথে খবিরা তা'কে থামিয়ে বল্লেন, “ছেলে না হ'লে 
স্বর্গে গিয়েও স্থথ নেই”। পা্ড ছেলের জন্যে রাণীদের বল্লেন দেবতার 
উপাসন! করুতে। তাদের আরাধনায় দেবতাদের দয়। হু'ল। ধর্শের দয়ায় 
যুধিষঠির,বাযুর দয়ায় ভীম,আর ইন্দ্রের দয়ায় অর্জুন-_এই তিনটা ছেলে হ'ল 
কুপ্তীর,_আর অশ্বিনীকুমারদের দয়ায় মাদ্রীর গর্ভে নকুল-সহদেব জন্মালেন। 

গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশ’ ছেলে আর দুঃশল। 
নামে একটা মেয়ের জন্ম হয়। জন্মের সময় দুৰ্য্যোধন এক বিকট শব্দ 
করেন, তাই সকলে ভাবল, এই ছেলে হ'তে হবে রাজ্যের অমঙ্গল । 

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্মের পর মৃত্যু হ'ল পাঙুর। কুন্তীর হাতে নকুল 
আর সহদেবের ভার দিয়ে মাত্র স্বামীর চিতায় প্রাণ দিলেন। 
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আদি পর্ষদ : মহাভারতের কথা 


খধিরা কুন্তী আর যুধিষ্টিদের ভীগ্মের কাছে পাঠিয়ে দিলেন হস্তিনা 
নগরে। পাঙুর মরণের খবর পেয়ে রাজ্যময় হাহাকার। ভীষ্ম প্রভৃতি 
কেদে আকুল। অন্তঃপুরের কান! আর থামে না । প্রজারা পাঙ্র 
শোকে একেবারে ভেঙ্জে পাল। কি আর হবে, বিধির বিধান, এতে 
মানষের হত কোথায়! ভীত্ম পার শেষ কাজ সমাধা করুলেন। 

" কিছুদিন পরে বেদব্যাস সত্যবতীকে সংসার ছাড়বার পরামর্শ দিলেন। 


. মত্যবতী অন্ত নারীদের মন্দে বনে গিয়ে অনাহারে তপস্ত] ক'রে প্রাণত্যাগ 


কর্লেন। 
ভীগ্ম পরম আদরে একশ' পাচ ভাইয়ের ভার নিলেন! যুধিষ্টিররা 


সবাই বেদপাঠ করতে লাগলেন। পড়ার পর সকলে মিলে খেলা 
কর্তেন। ভীমের গায়ের জোরে কেউ পেরে ওঠেন না॥ ভীম একেবারে 


* দশ-বিশ জনকে ধারে আছাড় মারেন। জলে যখন খেলা হয়, তখন তীম 


অনেককে জলের মধ্যে ধরেন চেপে, তারা জল খেয়ে হাপিয়ে পড়েন। 
ভীমেয় ভয়ে তারা গাছে ওঠেন ত ভীম গাছের গোড়ায় এমন লাথি মারেন 
যে, তাঁরা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেবে ফেলেন। 

এই সব দেখে দুর্য্যোধনের হ'ল বড় ভয়। দূর্যোধন ভাবলেন, ভীম 
বদি বেচে থাকেন, তবে তিনি যুধিষ্টিরদের সায়েন্তা করুতেও পারবেন না, 
আর নিজে রাজা হাতেও পার্বেন না। তাই তিনি ভীগকে মেরে ফেল্বাঁর 
মতলব ঠিক কর্তে লাগলেন। শেষে ছুধেযা ধনের মাথায় এল এক ফন্দি। 

গলার ধারে প্রমাণকোটি ব'লে একট জায়গা ছিল। জায়গাট। গহন 


বনের ভেতুর। দুর্য্যোধন লোকজন দিয়ে সেখানে অনেক ঘর তৈরি ক'রে 


নানারকম খাবার পাঠিয়ে দিলেন। 
সব কাজ শেষ হ'য়ে গেল। সেখানে যাবার জন্য দুম্যোধন যুধিষ্টিরকে 


বললেন। যুধিষ্ঠির দুষ্যোধনকে ভাঁলবাঁদতেন | দুখ্যোধনের কথার তার 
পর ৯ 


আদি পর্ব মহাভারতের কথ! 


কোন অবিশ্বীসনেই। তিনি যেতে রাজি হ'লেন। রথে চ'ড়ে সবাই 
গেলেন সেই প্রমাণকোটিতে ৷ পথে বড় পরিশ্রম হ'য়েছিল। সেখানে 
পৌছেই সকলে আমোদ ক'রে মোণ্ডা মিঠাই খেতে শুরু ক'রে দিলেন। 
একে অপরকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। দুৰ্য্যোধন ভীমকে খাওয়াতে লাগ্‌লেন। 
ভীমের মুখে মোণ্ডার পর মোগু দিতে দিতে দুর্ষে/।ধন বিষ মাখানো! মোড! 
দিতে লাগলেন। ভীমের খাওয়ায় আলিস্তি নেই । দুৰ্য্যোধন যত মে 


দেন, ভীম ততই খান। 
খাওয়া হয়ে গেলে সকলে খেলার জন্যে গঙ্গা জলে নাম্লেন। খেলা 


সাঙ্গ হ'লে যে যার ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। গঙ্গার জল থেকে 


উঠে ভীমের মাথা ঘুরুতে লাগল বন্বন্‌ক'রে। তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে 
গেলেন। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, জেগে আছেন কেবল ছুর্য্যোধন। 

এই সুযোগে দুৰ্য্যোধন ভীমের হাত পা বেধে তাকে ফেলে দিলেন 
গঙ্গার জলে। ভীম ভাসতে ভাসতে পাতালে নাগলোকে গিয়ে হাজির । 
ভীমকে দেখে চারদিক থেকে তেড়ে এসে হাজার হাজার সাপ তাকে 
কামড়াতে লাগ্ল। সাপের বিষে দুর্ধ্যোধনের দেওয়। বিষের দোষ কেটে 
গেল। ভীমের জ্ঞান এল ফিরে। ভীম দেখেন তার চারদিকে ভয়ানক 
সব সাপ। তিনি তখন গোছা গোছা, ক'রে সাপগুলে!কে 
ধারে আছড়ে মেরে ফেল্ছেন। গোটা কতক সাপ প্রাণের ভয়ে 


পালিয়ে গিয়ে তাদের রাজা বাস্ুকিকে জানাল, “মহারাজ, আপনার. 


সাপ আর বাচে না। মস্ত বড় এক বীর সাপগুলো সব মেরে 
ফেল্ছে।” 
এই কথা শুনে বাস্থকি তাড়াতাড়ি এলেন ভীম যেখানে সাপ মার্ছেন। 
তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, ভীম আর কেউ নন, তিনি সম্পর্কে তার 
নাতির নাতি ভীম। তখন তিনি আদর ক'রে ভীমকে বাড়ী নিয়ে 
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গেলেন। ভাল ভাল পৌষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে সোনার আসনে ভীমকে 
দিলেন বনিয়ে | ভীম অনেক দুর এয়েছেন, তীর খিদেও পেয়েছে খুব 
বলে বাহুকির মনে হ'ল। বাহুকির বাড়িতে জালা জালা অমৃত ছিল। 
সেই অমৃত খেলে গায়ে দশ হাঙ্গার হাতীর জোর হয়। তিনি প্রাণ ভরে 
ভীম একে একে আট জাল! অমৃত খেয়ে 
পালক্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পলেন। 

এদিকে যুধিষ্ঠির ঘুম থেকে উঠে ভীমকে দেখতে না পেয়ে নানা 
জায়গায় তাকে খুজলেন; কিন্ত কোথাও ভীমের খৌজ নেই। যুধিষ্টিরের 
'রভাই মিলে মায়ের কাছে চলে এলেন। মায়ের 
ডি আসেন নি। কুন্তী ভীমের জন্তে কাদতে . 
লাগ্‌লেন। কুন্তীর মন বড় অস্থির, তিনি ডেকে পাঠালেন বিদুরকে। 
বিদুর এনে কুন্তীকে অনেক সাত্বন। দিলেন । কুন্তীর মন কিছুতেই মানে ন।। 
বিছুর কুন্তীকে বল্লেন, “বেদব্যাম ব'লেছেন, কেউ পঞ্চপাগুবের কোন 
ক্ষতি করুতে পার্বে না” 

যা হ’ক এই কথায় কিছু শান্ত হ'য়ে সবাই ভীমের আসার আশায় 
পথ চেয়ে রইলেন! 

আটদিন পরে নাগলোকে ভীমের ঘুম ভাদ্দণ। 
ধন-রত্ব দিয়ে ভীমকে প্রমাণকোটিতে পাঠিয়ে দিলেন। 

ভীম বাড়ি ফিরে মাকে আর যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম কারে দুর্য্যোধনের সব 
ব্যাপার তাদের জানিয়ে দিলেন। একথা তীর! কারো কাছে প্রকাশ 
কর্লেন না। সেদিন থেকে তীরা একা এক! দুর্য্যোধনের কাছে 


বড় ভাবন। হ'ল, চা 
কাছে শুন্লেন, ভীম বা 


বাস্থকি অনেক 


, যেতেন না। 


বেদপাঠ শেষ। ভীষ্ম রুপাচার্য্ের হাতে ছেলেদের অন্ত্রশিক্ষার 


ভার দিলেন। 
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কুপাচার্ধয ছিলেন শরদ্বান খধির ছেলে। রুপের বোনের নাম ছিল 
কুপী। শরদান ব্রাহ্মণ হায়েও অস্ত্রবিদ্৷ শিখেছিলেন। তপস্ত। করার চেয়ে 
বাণ চালনার দিকেই শরছ্ানের মন ছিল বেশী। নিজে অন্তরবিদ্ধা 
শিখেছিলেন বলে ছেলেকেও ওঁ বিদ্য! শিখিয়েছিলেন। জন্মের পর 
শরঘানের এই ছেলে মেয়ে বনের মধ্যে পাড়ে ছিলেন । শাস্তঙগ মৃগয়া 
কর্‌তে গিয়ে তাদের কুড়িয়ে পান। রাজবাঁড়িতে এনে তিনি অনেক যত 
তাদের লালনপালন করেন। তারা বড় হ'লে তিনি তাঁদের ফিরিয়ে 
দেন শরদ্বান খধিকে। শান্তর রূপায় তারা মানুষ হ'ন ব'লে শরছান 
তাদের নাম রাখেন কুপ আর রুগী । 

যুধিষ্টিরর৷ ছাড়া অনেক দেশের রাজার ছেলে কুপাচার্য্যের কাছে অন্তর 
শিখতে এলেন । 

অন্্রবিদ্ায় কিছুদূর এগিয়ে গেলে ভীগ্ন ছেলেদের শিক্ষার ভার দেন, 
ধদ্রাণাচার্ধাকে। কেমন ক'রে ব্রাহ্মণ হ'য়েও দ্রোণাচার্য্য অন্ত্রবি্ধ| শেখেন, 
আর কেমন করেই বা তিনি রাজার ছেলেদের অন্ত্প্তরু হম, তা একটা 
শুন্বার মত কথা। 

দ্রোণ ছিলেন ভরদ্বাজ ধবির ছেলে। দ্রোণীর মধ্যে জন্ম হয় ব'লে 
তার নাম রাখা হয় দ্রোণ। ভ্রোণ যখন ছেলে মানুষ, তখন পাঞ্চালের 
রাজা পৃষতের ছেণে ভ্রপদ প্রায়ই ভরদ্বাজের আশ্রমে আম্তেন। দ্রোণের 
সঙ্গে তার খুব ভাব। একদর্দে তাদের দুজনের ছিল খাওয়া-বসা। ES 
দ্রোণকে বল্তেন, যখন তিনি রাজা হবেন, তখন তিনি দ্রোণকে দেবেন 
তার অর্ধেক রাজ্য । দ্রোণের পিতা বড় গরীব ব'লে দ্রুপদের এমনতর 
ইচ্ছে হ'ত । 

দ্ৰোণ যখন বেশ বড় হ'লেন, তখন পিতার কথায় কূপের বোন্‌ কুপীকে 
বিয়ে করুলেন। 
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যথাকালে দ্রোণের একটা ছেলে হ'ল । ছেলেটা জন্মের সময়ে অশ্বের 
মত চীৎকার করেন, এই জন্তে তার নাম রাখা হ'ল অশ্বামা । 

ছেলেকে পালন করবার সঙ্গতি নেই দ্রোণের। তিনি শুন্লেন 
পরশুরাম অনেক টাকা পয়স| বিনুচ্ছেন। তিনি পরশুরামের কাছে গিয়ে 
ধন চাইলেন ।: পরশুরাম বল্লেন, “আমিত সব দান করে ফেলেছি। 
এখন আছে মাত্র আমার প্রাণ আর এই ধুর্বাণ। তোমার যেটা ইচ্ছে 
নিতে পার ব্রাহ্মণ!” দ্রোণ ধনুর্ধাণ নিলেন পরশুরামের কাছে। পরশুরাম 
দ্রোণকে সব অন্তর দিয়ে তার মন্ত্রগুলোও সব শিখিয়ে দিলেন তাকে। 

দ্রোণ বড় গরীব, তার দিন আর চলে না। পাড়ার ছেলেরা দুধ খায়; 
অশ্বখাম। দুধ খেতে পান না। একদিন অশ্বথামার বন্ধুর! চালের গুড়ো 
জলে গুলে দুধ ঝলে তাই খেতে দিল অশ্বখামাকে। তাই খেয়ে অশ্বথামার 
কী আনন্দ! বন্ধুরা সব মজা করে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগুল। 
এই ব্যাপারে দ্রোণের বড় দুঃখ হ'ল। অনেকের কাছে গোরু ভিক্ষা 
চাইলেন, কেউ একটা গোরু দিল না। 
হঠাৎ তার মনে প'ল দ্রপদের কথা। দ্রুপদ মহা জাকজমকে 
সিংহাসনে বনে আছেন। চারিদিকে মন্ত্রীরা সব রাজকার্ষ্যের বন্দৌবস্তে 
ব্যস্ত। সভার শোভাই বা কত! রক্ষকেশ আর মলিন বেশে ভ্রোণ 
এসে জ্ুপদকে বন্ধু ব'লে দীড়ালেন। ক্রপদ দ্রোণকে চিন্তেই পারলেন না। 
এমন একজন গরীব লোক তার মত রাজাকে বন্ধু বলে ডাকুল! রাজাত 
চটেই আগুন! তিনি কত রকম গালগালাজ দিয়ে ভ্রোণকে দিলেন 
রাজসভা থেকে তাড়িয়ে । - দ্রোণ দ্রপদকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন ব'লে 
প্রতিজ্ঞ। ক'রে চ'লে এলেন সত৷ থেকে । 

দ্রোণ স্ত্রীকে আর অশ্বখামাকে নিয়ে হস্তিনায় কূপের বাড়ি চলে 
এলেন। দ্রোণাচার্য্য অন্ত্বিদায় পরম পণ্ডিত। তীর হুখ্যাতির কথা 
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ভী্ম আগেই শুনেছিলেন। দ্রোণের হন্তিনায় আসার কথা আগে কেউ 
জান্তে পারেনি । 

একদিন বুধিউর, তুব্যোবন অভভীতি একটা লোক ভাটী নিয়ে খেতে 
খেলৃতে &ভনটাটা গেল কুয়োর মধ্যে পড়ে। রাজার ছেলের! অনেক 
চেষ্ট! ক'রেও এ ভাটাট। তুল্তে পারলেন না। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন 
প্রোণাচাধ্য মশাই। তিনি ছেলেদের কাছে ভাটার কথা শুনে বল্লেন, 
"যদি আমি ভাটাটা তুলে দি, তবে আমাকে তোমরা কি দেবে?” 

রাজকুমারের| উত্তর দিলেন, “আপনি যা খেতে চান, আমর! 
তাই দেব”। 

দ্ৰোণ অবশ্য দে কথায় কান না দিয়ে নিজের হাতের আংটীট।ও দিলেন 
ফেলে এ কুয়োর ভেতর । একটা বাণ মেরে এ ভাটাটা ফেল্লেন বিধে। 
তারপর বাণের পিঠে বাণ লাগিয়ে-ভাটাটা ওপরে তুলে দিলেন। আর 
এক বাণ মেরে আংটাটাও তুলে আন্লেন। 

এই দেখে সকলে ত একেবারে অবাকৃ! তারা সবাই চাইলেন 
তার পরিচয়। ? 

দ্রোণাচাধ্য ব’ল্লেন, “ভীম্মদেবকে আমার চেহারার কথ বল্‌্লেই তিনি 
আমাকে চিন্তে পার্বেন”। 

রাজপুত্রেরা ভীন্মকে ব্যাপারট। জানালেন। ভীন্ম বুঝতে পেরে ছুটে 
এসে দ্রোণকে প্রণাম করুলেন, আর অনেক বিনয় ক'রে রাজপুত্রদের ভার 
নিতে অন্থরোধ করুলেন তাকে। সেইদিন থেকে দ্রোণ হলেন রাজ- 
কুমারদের অন্ত্রগুরু। 

প্রথমেই দ্রোণ সব শিষ্কে কাছে ডেকে জিঞ্জাস! করলেন, “বল, 
তোমাদের মধ্যে কে আমার সব আদেশ পালন কর্তে চাও, ত| যত 
শক্তই হ’ক ?” 
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সকলেই রইলেন চুপ ক'রে। অর্জুন কেবল বলে উঠলেন, “আমি 
আপনার সব আজ্ঞা মান্তে রাজি আছি” । 

দ্রোণের খুব আনন্দ হ'ল। অর্জ্জুনকেই তিনি ভালবাসতে লাগ্‌লেন 
সবচেয়ে বেশি, আর ভাল ভাল বাণ ছোড়! শেখাতে লাগলেন অঞ্জনকে। 

সবাইকে অন্ত্রচালনা শেখান কিন্তু দ্রোণ নিজের ছেলে অশ্বথ।মাকে 
অন্ত্রংলন। শিক্ষা দেবার সময় পান না একটুও । ভ্রোণ রাজকুমারদের 
গঙ্গা থেকে জল আন্তে পাঠালেন। তার মতলব এই সময়ের মধ্যে 
তিনি অন্্রশিক্ষা দেবেন অশ্বথামাকে । রাজপুত্রেরা কমণ্ডদু নিয়ে জল 
আন্তে চ'লে গেলেন। অর্জুন একট! বাণ ছুড়ে তাড়াতাড়ি কমণ্ডলু 
ভ'রে নিয়ে চ'লে এলেন দ্রোণের কাছে। এই ফাকে দ্রেণ অশ্বখামা 


আর অজ্জুনকে ভাল ভাল অন্ত শিখিয়ে দিলেন। 


একদিন হিরণ্যধন্গ ব্যাধের ছেলে একলব্য দ্রোণকে অন্ত্রগুরু কর্তে 
চাইল। দ্রোগ যখন জান্লেন, সে এক ব্যাধের ছেলে, তখন তিনি তাকে 
শিষ্য করতে রাজি হলেন না। নে মনের দুঃখে চ'লে গেল। 

কিছুদিন পরে রাজকুমারের! কেউ ব| হাতীতে চড়ে, কেউ বা ঘোড়ায় 
চড়ে গেলেন শিকারে। তাদের এক চাকর একটা! কুকুর নিয়ে বনের 
ভেতর বেড়াতে গেল। সেই কুকুরটা রাজকুমারদের কাছে ফিরে এলে 
দেখা গেল, তার মুখে বেধা রয়েছে কটা বাণ। কুকুরটার শব্দ কর্বার 
শক্তি নেই, অথচ তাহার মুখেও নেই কোন আঘাতের লক্ষণ। তাই দেখে 
অঞ্জু ন আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন,__কী অদ্ভূত শিক্ষা! তীর মনে হ'ল প্রোণ 
এমন একজন শিষ্য ক'রেছেন, যিনি এমন বাণ-চালনা শিখেছেন । 
. অর্জুন তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন ভ্রোণের কাছে। অর্জুনের চোখ 
ছল ছল কর্ছে। তিনি ফ্রোণকে বালুলেন, “গুরুদেব, আমি জান্তাম, 
আপনি আমাকেই ভালবাসেন সবার চেয়ে বেশি--আর আমাকে যত ভাল 
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অস্ত্র শেখাবেন, আর কারুকে তা শেখাবেন মা। এখন দেখছি সেটা 
আমার ভুল। আপনি আমার চেয়ে একজন ভাল শিষ্য ক'রেছেন।” 
দ্রোণ কিছু বুঝতে পারলেন ন!। তিনি অর্জনের সঙ্গে বনের মধ্যে 
গিয়ে দেখলেন, সেই ব্যাধের ছেলে একলব্য মাটী দিয়ে তীর মৃত্তি গাড়ে, 
ফুলের মাল। দিয়ে সাজিয়ে মূত্তির সামূনে ব'সে একমনে বাণ ছোড়া শিখ্‌ছে। 
দ্রোণকে দেখেই একলব্য উঠে এনে ভক্তিভরে দ্রোণকে প্রণাম ক্র্ল। 
প্রোণ একলব্যের কাছে শুনলেন, বেদিন তিনি তাকে শিগ্ত করুতে রাজি 
হলেন না, সেইদিন থেকে এ একলব্য দ্রোণকে মনে প্রাণে গুরু ব'লে 
মেনে নিয়ে এমনি ক'রে বাণ ছোড়া শিখছে। 
দ্ৰোণ তার কাছে চাইলেন গুরু-দ্গিণা । একলব্য বল্ল, “আপনাকে 
দিতে পারিনে, আমার এমন কিছুই নেই। বলুন, আপনি কি দক্ষিণ চান।” 
Co ত্রোণ একলব্যের ডান হাতের বুড়ে৷ আঙ্গুলট| চাইলেন দক্ষিণা। 
একলব্য একটুও ন! ভেবে কচ, ক'রে নিজের বুড়ো আঙ্কুলট| কেটে 
দক্ষিণ দিলেন দ্রোণকে। 
রাজপুত্রের৷ অন্ত্র-শিক্ষ। কর্ছেন। কে কেমন পিখলেন দেখবার জন্যে 
দ্রে।ণাচাধ্য গাছের ওপর একট! পাখী রেখে যুধিষ্টিরকে ডাক্লেন। যুধিষ্ঠির 
. ধন্বাণ নিয়ে গুরুদেবের কাছে এসে দাড়ালেন। দ্রেণ জিজ্ঞাসা করলেন, 
“বলত, তুমি কি দেখছ ?” 
যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, “গুরুদেব, আমি গাছ, পাখী,,ভাইদের আর 
আপনাকে দেখ ছি”। 
দ্রোণের ভাল লাগল না। তিনি বুধিষ্িরকে সরিয়ে দিয়ে ডাকলেন 
দুর্যোধনকে। ছূর্য্োধনও উত্তর দিলেন যুধিষিরের মত। তখন ভিনি 
ডাকলেন অঞ্জুনকে। অর্জন ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে তার 
ধনুক নিয়ে দাড়ালেন 
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দ্ৰোণ বল্লেন, “অর্জুন, কি দেখছ ?” 

অর্জুন বললেন, "আমি দেখছি শুধু পাথীটাকে 1 / 

ভ্রোণ ফের জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি দেখছ ?” 

অর্জুন উত্তর দিলেন,“পাখীর মাথা আর তার চোখ দুটে। দেখতে পাচ্ছি।” 

তখন দ্রোণ অর্জুনকে পাখীর মাথাটা কেটে ফেল্তে বল্লেন। 
আদেশ পেয়েই অর্জন পাখীর মাথাটা কেটে ফেলে দিলেন মাটীতে। 
ব্রেণের আনন্দের অন্ত নেই। তিনি অর্জুনকে কোলে নিয়ে তার মাথায় 
দিলেন শতেক চুমু । 

আর একদিনের ঘটন| ৷ দ্রোণ শিষ্যদের নিয়ে গেলেন গদ্ধাস্সানে। 
ভ্রোণ জলে নামতেই এক প্রকাণ্ড কুমীর এসে তাকে গিলে ফেলতে চাইল। 
দ্ৰোণ একাই কুমীরটাকে মেরে ফেলতে পারতেন. কিন্তু তা না ক'রে তিনি 
চাইলেন শিষ্যদের সাহায্য । সবাই যখন নিজের নিজের অস্ত্র ঠিক করুছেন, 
সেই সময়ে অর্জন পাচট। বাণ ছুড়ে কুমীরটার কুনীর-দন্ন শেষ করে . 
দিলেন। কুমীরট! জলের ওপর ভেগে উঠ্‌ল। জল থেকে উঠে এনে 
দ্ৰোণ অর্জুনকে খুন আদর করুলেন। অর্জুনকে আদর কর্তে দেখে 
দুৰ্য্যোধন হিংসেয় পুড়ে যেতে লাগলেন । 

দ্ৰোণাচাৰ্য্য বুঝলেন কুমারদের অন্্রশিগা সার্গ হয়েছে, তাই তিনি 
তাদের শেষ পরীক্ষার জন্তে জানালেন ভীগ্মদেখকে | ভীদ্ম তখন ধৃত্রাষ্ট্রের 
কাছে বগে ছিলেন। ধৃতরাষ্টর রাজকুমারদের শেষ পরীক্ষা হওয়। দরকার 
মনে ক'রে সব ব্যবস্থা ঠিক করার জন্তে বিদুরকে বললেন! 

বিদুর ধতরাষ্ট্রের কথামত পৰীক্ষার জায়গা ঠিক করুতে লাগলেন। 
চাক্িদিকে বড় বড় ঘর তৈরি কর। হ'ল। আর সেই ঘরগুলে| মুড়ে দেওয়া : 
হ'ল মণি-মুক্ত| দিয়ে৷ রাজবাড়ীর মেয়েদের জন্যে আলাদ। জায়গার 
বন্দোবস্ত হ'ল । 
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যখন সব ঠিক হ'য়ে গেল, তখন পরীক্ষার দিন ঠিক করা হ'ল। 
সেদিন ক্ষার জায়গাট। লোকে লোকারণ্য। নানান দেশের রাজা এসে 
জম্লেন। ঢাক ঢোলের আওয়াজে কানে তাল। লাগতে লাগল । 
কী ধুম! যৃতরাষ্টর এসে বসলেন হীর। বসানে। দোন।র সিংহাসনে । তার 
পাশেই ভীন্ম। গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি রাণীরা নিজের নিজের আসনে 
বদ্লেন। ধৃত্রাষ্ট্র অন্ধ, কিছুই দেখতে পানন| তিনি, তাই সব ব'লে 
দেবার জন্তে তার কাছে রইলেন বিদুর । 

দ্রোণ শাদা পোষাক আর গাগড়ী গ'রে, কগালে চন্দন মেখে এসে 
দাড়ালেন রঙ্গভুমির মাঝখানে । কি অপরূপ তার চেহারা? 


পরীক্ষা দেবার জন্যে দ্রোণ প্রথমেই ডাকলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ির' 


অস্ত্রের নান। খেলা দেখিয়ে বসে প'লেন। ¢ 

তারপর এলেন ভীম আর দুর্যোধন। দু'জনের হাতেই এক একটা 
প্রকাণ্ড গদা। গদা যুদ্ধ সুরু হ'ল। কেউ ত কম যান না। সভার 
লোকের! কেউ বা ভীমের, কেউ ব৷ দুর্য্যোধনের সুখ্যাতি ক'রলেন। 
ভীম দুধ্যোধন যুদ্ধে এমন মেতে উঠলেন যে, থামান দায়। অশ্বথাম। 
তখন দু'জনের মধ্যে দাড়িয়ে যুদ্ধ দিলেন থামিয়ে । 

এবার পাল! এল অজ্জ্নের। অজ্জ্বন এগিয়ে আস্তেই চারিদিকে 
'ধন্ত' খিন্ত' রব পড়ে গেল। তার রূপ দেখে যেন চোখ ফেরান যায় না। 
নতুন মেঘের মত রঙ, টাদপানা মুখ আর পন্মের মত তাঁর চোখ। 
কলকল শব্দ শুনে ধৃতরাষ্ট্র এর কারণ জিজ্ঞাসা করুলেন। 

বিদুর বল্লেন, “তৃতীয় পাওব অজ্জুন পরীক্ষা দিতে এলেন।» 

“অঙ্ঞুনের মত ছেলে পাওয়৷ কুন্তী আর কুরু বংশের ভাগ্যের কথা”__ 
বারে বারে বল্তে লাগলেন ধৃতরাষ্ট্র। 

অঙ্ছুন এসেই ছে গড়ে গুরু দ্রোণকে প্রণাম করে বাণের খেলা জুড়ে 
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দিলেন। তিনি প্রথমেই ছুড়লেন অগ্নিবাণ । চারিদিকে যেন আগুন ধরে 
গেল । আগুনের শিখা লক্লক্‌ ক'রে ঠেকূল আকাশে। তারপর বরুণ বাণে 
সেই আগুন নিবিয়ে চারিদিক জলে ভ'রিয়ে দিলেন। অজ্ছজুন বায়ু বাণে 


_ জল সরিয়ে আকাশ বাণে আবার বায়ু বাণ নষ্ট ক'রে দিলেন। পর্বত বাণ 


ছুড়তেই দেখা গেল সাম্‌নে এক প্রকাণ্ড পাহাড়। লোকে ত অবাকৃ। বজ্রবাণ 
মেরে পাহাড়টা ভেঙ্গে চুরগার ক'রে ফেল্লেন। তারপর অজ্জুন দেখালেন 
একট। বড় মজার খেল! । তিনি যেমন অন্ত্ধান বাণ ছুড়েছেন, আর তাকে 
কেউ খু'জে পায় না। এতগুলে| লোকের চোখের সামনেই অজ্জুন কোথায় 
উধাও হ'য়ে গেলেন। কিছু পরে ফিরে এসে তিনি যুদ্ধের কত রকম কৌশল 
দেখালেন। তীর গলার আওয়াজে পৃথিবী থর্থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠুল। 
যখন সবাই অজ্জনের খেলায় মস্গুল, তথন সকলের দৃষ্টি পড়ল 
একজনের ওপর। ইনি আর কেউ নন, ইনি কু্তীরই এক ছেলে, নাম বর্ণ। 
কুন্তী একবার স্র্যোর উপাসনা করেন। স্থধ্যের বরে তার এক ছেলে হয়। 
এ কথা বড় কেউ জান্ত ন|। কুন্তী কিন্তু একটা তামার পাত্র ক'রে 
ছেলেটাকে ভাসিয়ে দেন জলে। সেই অবস্থায় এই ছেলে পান, স্থত অধিরথ। 
অধিরথ ছেলেটাকে দেন তীর স্ত্রী রাধাকে। রাধার কোন ছেলে ছিল না। 
ছেলেটাকে পেয়ে রাধা আপন ছেলের মত মান্য করেন। লোকে জান্ণ 
কণ রাধারই ছেলে। 

* কর্ম যখন রপ্রভূমিতে ঢুক্লেন, তখন তাঁর চেহারা! দেখে সবাই হ'ল 
মুষ্ধ। লম্বা চেহারা, গলান সোনার মত তার রঙ, বড় বড় সুন্দর তার 
চোখ, দেখলেই মনে হয় তীর গায়েও খুব জোর ৷ তার ছুকানে ঝলমল 
করছে দুটে| কুণ্ডল, আর গায়ে রয়েছে কবচ । এই কবচকুণ্ডল নিয়েই 
কর্ণ জন্মেছিলেন। তীর কথাগুলোই বা কি মিষ্টি? লোকে ভাবল, 
তিনি কোন দেবতার ছেলে, ছলনা ক'রে এই রঙ্গ দেখতে এলেন। 

১৭ 


আদি 482 হাভারতের কথা 


কর্ণের দৃষ্টি অজ্জনের ওপর । তিনি অজ্জুনকে বললেন, কি. অস্ত্রের 
খেলাই শিখেছ অজ্জ্ব'ন ! তুমি যত কৌশল জান, তা ত আমি সব জানি-ই, 
আর এমন সব নতুন কৌশল জানি যা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে 

এই কথ। শুনে অজ্জুন ত একেবারে চুপ । মুখে তার রাটীও রইল ন|। 
কেবল মাঝে মাঝে মিটমিট ক'রে চাইছেন গুরু দ্রোণের মুখের পানে। 

দ্রোণের হ'ল ভারী রাগ। তিনি কর্ণকে রুক্ষম্বরে বল্লেন, “দেখাও 
তোমার অস্ত্রের খেলা শুধু মুখের কথায় আমাদের ভোলালে চল্বে না। 

কর্ণ এমন বাণের খেলা দেখালেন, ঝ৷ কেউ কখনে। দেখেনি। 

ছুর্যোধনের আনন্দ দেখে. কে! তিনি ভাবলেন, “যাক্‌, এতদিনে 
অঞ্জনের চেয়ে বড় একজন বারের খোজ পাওয়া গেল। তিনি তখুনি 


আসন থেকে উঠে এগে কর্ণকে বুকে চেপে ধ'রে বল্লেন, বড় আনন্দ _ 


দিলে ভাই। অয বা কিছু আছে, সব তোমার। আমি কেবল চাই 
IT 


স্ুদিরণে বড় স্থথ পেলাম। আমি আজ 
ধ/7াে যুদ্ধ করতে পেলে আরো সুখী হব 1৮ 
॥ কর্ণের কথ 3) পরতে লাগল রাগে। অজ্জুন বল্লেন, 
ওরে মূর্খ, তোকেত-কর্ভ এখানে ডাকেনি। বিন৷ আহবানে এখানে 
এসে আমার অপমান কর! তোর সাজে না। এতটুকু ভদ্রতাও কি 
তোর নেই?” 

কর্ণ উত্তরে বললেন, “মিছামিছি কেন এমন কর্ছ? অস্ত্র ধ'রে 
এগিয়ে এস, তবে বুঝি তুমি কেমন বীর। বার শক্তি আছে, সেই পায় 
সকলের আদর, সেই হয় সবার বড়। ধার্মিক লোকে করে বলবানের 
পৃজা। একবার এগিয়ে এসে দেখ, তোমার গুরুর সামনেই কেমন ক'রে 
করি তোমার মুণ্ডগাত ৷” 
২০ 


আদি পর্ব চে > > মহাভারতের কথা 


টিটি 


দ্রণাচার্ঘয রাগে জলে উঠলেন, কর্ণের মন্দে যুদ্ধ কর্তে তথুনি আজ্ঞা! 
দিলেন অজ্দ্রনকে। 

অজ্জ্বন যুদ্ধের জন্যে এলেন এগিয়ে, তার পেছনে যুধিচির, ভীম, নকুল 
আর সহদেব। 

কর্ণই বা পেছুবেন কেন? তিনি ত যুদ্ধই চান। তিনি তার তীর 
ধনুক নিয়ে অঙ্জ্নৈর স্মুখে হাজির, তার পক্ষে রইলেন ছুর্যোথন 
প্রভৃতি একশ' ভাই। আর যত রাঙ্গা দেখানে ছিলেন, তাদের কেউ বা 
অঙ্জর্বনৈর, কেউ বা কর্ণের পক্ষ নিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্জ্ণনের যুদ্ধ 
দেখবার জন্তে আকাশে উপস্থিত। ভার আজ্ঞায় মেঘের দল অঙ্ছ্মনের 
মাথায় ছায়! ক'রে দীড়াল, আর সু্ধ্যদেব কর্ণের ওপর তীর সোনালি কিরণ 
ছড়িয়ে দিয়ে পুত্র কর্ণের কাজে সায় দিলেন। 

এই ব্যাপার দেখে কুস্তীর মন অশান্তিতে ভারে গেল। কবচ কুণ্ডল 
দেখে কর্ণকে ছেলে বালে চিন্তে পেরেছিলেন কুন্তী । ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ! 
ুস্তী ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে বারে বারে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। 

কৃপাচাৰ্য্য এতক্ষণ চুপ ক'রেই eh বালে উঠলেন, 
“অচ্ছু্ন রাজার ছেলে। তোমার রুপি * র জানা নেই। 
তুমি বংশের পরিচয় দিতে না পারলে ১ 7 অন্জাঁনের যুদ্ধ চলতে 
পারে না। যুদ্ধ হবে সমানে সমানে । ২ 

কর্ন বংশের কি পরিচয় দেবেন ! লজ্জায়-নাথ! 

দূর্যোধন তখুনি কর্ণের মাথায় পরিয়ে দিলেন রত্রের মুকুট | তাকে 
সোনার সিংহাসনে বসিয়ে তিনি ব'ল্লেন, "আজ থেকে ভাই, তুমি 


অঙ্গদেশের রাঁজ। ৷” a) 4 


ভীক্ম, দ্ৰোণ, কপ প্রভৃতি অবাক্‌ বিয়ে চেয়ে রইলেন । কি. 
কর্ণ আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে দন কবুলেন দুর্যোধনকে । 


"এজন পি 


আদি পর্ব, মহাভারতের কথ! 


লোকের মুখে কর্ণের রাজা হওয়ার কথ| শুনে অধিরথ ছুটতে ছুটতে 
এলেন এখানে ৷ বুড়ো লোক ব'লে সবাই তাকে পথ. ছেড়ে দিল। 
অধিরথকে দেখেই কর্ণ সিংহাসন থেকে নেমে তার পায়ে প্রণাম করুলেন। 
তখন কর্ণের বংশ পরিচয় পেতে আর কারে। দেরি হ'ল না। সকলে জানল, 
কর্ণ স্ুতবংশের অধিরথের ছেলে । 

ভীম সিংহের মত গঞ্জন ক'রে কর্ণকে বল্লেন, “এতক্ষণে জান্লাম, 
তুই সারথির ছেলে । যুদ্ধ তোর সাজে ন|; চাবুক হাতে ক'রে রথ চালাগে। 
কুকুর হ'য়ে যজ্ঞের ঘিয়ের ভাগ চাইলে চলে কি ?” 

কর্ণের তখন মারে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। মনের কষ্টে তিনি সুর্যের 
দিকে তাকালেন । 

বন্ধু কর্ণের এত অপমান! ছুর্যোধন অস্থির হ'য়ে প'লেন। ভীমের 
ওপর হল তার ভীষণ রাগ। তিনি বল্লেন, “ভীম, তোর এত স্পর্ধা, 
তুই আমার বন্ধুর অপমান করিম্‌ ?. মামু জন্মের জন্তে দায়ী নয়, দায়ী 
তার কর্ণের জন্যে । অনেকে নীচু বংশে জন্মে বড় কাজ করে পেয়েছে 
সুখ্যাতি। তোর ঘটে একতিল বুদ্ধি থাকলে, একে নীচ বংশের ব'লে 
মনে করতিস্নে। ধার এমন কবচ কুণ্ডল, তিনি কি কখনে৷ নীচবংশের 
ছেলে হতে পারেন? আজ আমার এই বন্ধু হলেন অন্ধের রাঁজা। 
নিজের জোরে ইনি পাবেন অনেক রাজার সম্মান। আমিও করুব 
এর সেব1 |” 

নকলে ভাবল,ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ করে আজ বুঝি কুরুবংখ ধ্বংস হয়ে যায়। 

যাক, এই রকম বাকৃবিতগুর মধ্যেই সুর্ধ্যদেব অস্ত গেলেন। সন্ধ্যার 
অন্ধকারে সবাই চলে গেলেন নিজের নিজের বাড়িতে। ছূর্যোধন স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ছাড়লেন। অজ্ভনকে দেখে তার অন্তর কাপত। বহুভাগ্যে আজ 
কর্ণের মত বীরকে পেলেন তার দোসর । 

২২ 


আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


Amman iw পপপপপলত্পতপততততত 


রাজকুমারদের অন্ত্রশিক্ষা শেষ, হয়েছে, এখন গুরুদক্ষিণ| দেওয়ার 
দরকার। দক্ষিণ! ন। দিলে কোন কাজই সফল হয় না। 

দ্রোণ সকলকে কাছে ডেকে ব্ল্লেন__“তোমাদের শিক্ষা ত সাঙ্গ, এখন 
আমার দক্ষিণা চাই। আমি ধনদৌলত কিছুই চাইনে তোমাদের কাছে। 
ধু আমার ইচ্ছে, তোমরা পাঞ্চালের রাজ! ভ্রপদকে বেধে এনে দাও” 

গুরুর কথায় কুমারের! পৈহ) সাজাতে স্থরু করে দিলেন। অজ্জুনের 
আর সবুর সয়ন|। দৈন্য সাজান হলে তিনি যুখিষ্টিরকে বললেন,আপনাদের 
গিয়ে কাজ কি? আমি একাই দ্রপদকে নিয়ে আস্ছি।” 

এই কথ| বলেই অজ্জুন রথে চড়ে গৈন্ত নিয়ে চল্লেন দ্রুপদকে 
জয় কর্তে। 

অজ্ভ্ন পাঞ্চালে উপস্থিত। দ্ৰুপদ প্রথমে যুদ্ধ কর্তে চাইলেন না। 
একজন মন্ত্রীকে দিয়ে অজ্জ্নকে বলে পাঠালেন,_অজ্জুন বাঁ চান, তিনি 
তাই তাঁকে দিতে রাজি। 

অজ্জ্বন যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু চান না। তিনি দ্রুপদকে যুদ্ধের জন্যে 
ডাক্লেন। দ্রপদ-_রাজা। তিনি যুদ্ধে পিছোন কি করে! তিনি 
সৈন্য নিয়ে এলেন অজ্জু্নের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে | দ্রপদের সৈন্যরা অজ্জ্ীকে 
ঘিরে ফেলে হাজার হাজার বাণ ছুড়তে লাগল অজ্জুনের দিকে | অজ্জুবন 
ভাল ভাল সব বাণে দ্রপদের সৈন্য শেষ করে দিলেন। জ্রপদের আর সৈন্য 
নেই। দুর্বল দ্রপদ যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে চাইলেন |: অন্ন অনেক কড়া 
কথ! ব'লে দ্রপদকে ফিরিয়ে আনালেন। 

দ্রুপদ প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেও অজ্জর্নের কাছে হেরে গেলেন। 
অঙ্ছ্রন দ্রুপদের হাত দুটো ধ'রে তাকে রথে তুলে নিয়ে চল্লেন 
দ্রোণাচার্ষেযর কছে। 


ফেরার পথে অজ্জ্বনের দেখা হ'ল দুর্যোধনের সন্দে । দ্রূপদকে সম্মান 


২৩ 


আদি পর্ব মহ ভারতের কথা 


কর্তে দেখে দুর্ষোধন অজ্জরনকে বল্লেন, “গুরুদেবের কি আজ্ঞা ছিল 
অজ্জ্নে ? এমন ক'রে নিয়ে যাওয়ার কথা ত ছিল না। তার আদেশ 
ছিল দ্রুপদকে বেঁধে নিয়ে যেতে ৷” 

এই কথা ব'লেই দুৰ্যোধন একলাফে উঠুলেন অজ্জ্বনের রথে । তারপর 
ক্রপদের হাত ছুটে। শক্ত ক'রে বেঁধে সৈন্যদের ব'ললেন, “দ্রুপদকে সার পথ 
হাটিয়ে নিয়ে ৰাও 1” 

রাজধানীতে এসেই দুর্মোধন দ্রপদকে দ্রোণের পায়ের কাছে দিলেন 
ফেলে। পোণ তখন দ্রপদকে ব'ল্লেন, “কিহে দ্রপদ, এখন আমায় বন্ধ 
ব'লে চিন্তে পার কি? এখনত আমি সমস্ত পাঞ্চালের র।জ|।. রাজার 
সন্ধে রাজার বন্ধুত্ব বোধ হর চ'ল্তে পারে এখন? আমি সব পাঞ্চাল রাজ্যটা 
চাইনে। তোমার ছেলেবেলাকার কথ| মনে ক'রে পাঞ্চালের অদ্দেকট| 
নিলাম আর অর্দেকট। দিলাম তোমায় ফিরিয়ে] তুমি আর আমার শত্রু 
নও | এখন সমানে মানে হ'ল আমাদের মিতালি। কেমন রাজিত? 
আমি ব্রাহ্গণ_আমার রাগ বেশিক্ষণ থাকৃতে পারে না। এই তোমার 
বাধন খুলে দিলাম, তুমি নিজের রাজ্যে ফিরে যাও ।” 

জ্রগদ ঘোর অপমানে আর নিজের রাজ্যে ফিরতে পারলেন ন|। 
এত শিষ্য ধার সহায়, তাকে যুদ্ধে কখনো এটে উঠতে পারবেন না, 
মনে করে তিনি দ্রোণ আর দুর্যোধনকে মারবার জন্যে গলার ধারে যজ্ঞ 
আরম্ভ করলেন । 

যুধিচিরের বয়স বেশ বেড়ে উঠেছে। তাকে যুবরাজ করতে ইচ্ছে 
হ'ল ধৃত্রাষ্ট্রের। তিনি ভীগ্ম প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে যুধিষ্ঠিরকে 
যুব করে দিলেন। এই উপলক্ষে রাজধানীতে আনন্দের সাড়া পড়ে 
গেল। ভীম অজ্ছবন নান| দেশ জয় করে বেড়াতে লাগলেন। যারা 
আগে শক্ৰ ছিল, তাদের অনেকেই হ'ল বন্ধু। চারিদিকে যুধিষ্টিরের যশ 

২৪ 
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Y 


ন্‌ 


আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


পাশাপাশি 


ছড়িয়ে প'ল। সকলের মুখেই যুধিষ্ঠিরের গুধগান। যুধিষ্টিরের ব্যবহারে 
সবাই খুব খুশি। কেউ ছুর্যোধনের বশ গায়না। এই ব্যাপারে ধূতরাষ্ট 
মনে বড় ব্যথা পেলেন, মুখে কিছুই প্রকাশ করলেন না । 

হাটে মাঠে, পথে-ঘাটে প্রজীর| খালি বলাবলি করছে, “ভীন্ম প্রতিজ্ঞা 
করেছেন, রাজ্য নেবেন না। ধ্ৃতরাষ্ট্র অন্ধ, কাজেই তিনি রাজ! হ'তে 
পারেন না। যুধিষ্ঠির রাজ! পাও্ুর ছেলে, আর তিনিই বংশের ছেলেদের 
মধ্যে সব চেয়ে'বড়। এম, আমরা যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করে দি।” 

ছুর্যোধন যেখানেই যান, এ এক কথা । তীর মনের অবস্থা যা হল, 
ত! আর কি ব'লব? তিনি পিতার কাছে এসে সব কথ! জানালেন 
আর ছলনা করে পাগুবদের রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা 
বলতে'ও ভুললেন না। ধৃতরাষ্ট্রের মন আগে থেকে বিষিয়ে থাকৃলেও 
প্রথমে ছূর্যোধনের কথায় সায় দিতে পারুলেন না। 

এই কথাবার্তা চলছে, এমন সময় কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি আর আর 
দুর্যোধনের বন্ধুরা এলেন সেখানে। তারাও ধূতরাষট্রকে বললেন এ একই কথা। 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, “এত বড় অন্যায় কেউ সইবে ন|| ভীগ্ম, দ্রোণ, কপ, 
বিছুর প্রভৃতি কখনে! আমার মতে মত দেবেন না” 

তখন দুৰ্যোধন উত্তর দিলেন, “গুরুপুত্র অশ্বথামা আমার বন্ধু, কাজেই 
দ্রোণ আর রুপ আমার বিরুদ্ধে যাবেন না। ভীগ্মের সঙ্গে আমারো 
যে সম্বন্ধ, পাওবদের়ও তাই । একমাত্র ভয় বিদুরকে। বিদুর একা 
পাণ্ডবদের সহায় থেকে আমাদের কোন ক্ষতিই কর্তে পারবেন না। 
পাগুবেরা রাজধানী ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকলে দেই ফাকে টাকাকড়ি 
দিয়ে রাজ্যেয় বড় বড় সবাইকে বশ করে ফেল্ব। তখন আর পাগবদের 
সিংহাসন দাবি করার শক্তি থাকৃবে না! আপনি যদি আমার কথা না 


রাখেন, তবে আমার আর এ রাজ্যে থেকে লাভ কি?” 
২৫ 


আদি পৰ্বৰ মহাভারতের কথা 


ধৃতরাষ্ট্র কি আর করেন, অগত্যা ছুর্যোধনের কথায় সায় দিলেন। 
দূর্যোধন অনেক টাকাকড়ি দিয়ে মন্ত্রীদের সব বশে এনে শিখিয়ে দিলেন, 
তারা বেন যুধিষ্টিরের সামনে বারণাবতের শোভার কথা বেশ করে 
বুঝিয়ে দেন। | 

কথা ঠিক হ'য়ে গেল। ধূতরাষ্ট্রের কাছে যুধিষচিরর| বাদে আছেন। 
নানা কথার মাঝে মন্ত্রীরা বারণাবতের শোভার কথা তুল্লেন। বারণ|বতের 
মত সুন্দর জায়গা নাকি পৃথিবীতে নেই, আর দেবতারা নাকি বাঁরণাবতে 
আদেন তার শোভা দেখতে । 

এই কথায় বারণাবত দেখতে ইচ্ছে হ'ল যুধিষ্টিরের । তিনি সেখানে 
বাবার কথা পাড়তেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, “বেশ ত, তোমরা পাচভাই 
কুন্তীদেবীর সঙ্গে সেখানে কিছুদিন থাক, পরে আবার হস্তিনানগরে 
ফিরে এস ৷” 

যেতে চাইলেন একা, অথচ ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মাকে আর ভাইদের 
সঙ্গে নিয়ে যেতে! যুধিচিরের মনে সন্দেহ জাগল। যাব যখন বলেছেন, 
তখন আর তিনি অন্ত মত করুলেন না। 

দুৰ্যোধন পুরোচন নামে এক দুষ্ট মন্ত্রীকে অনেক টাকা দিয়ে বল্লেন, 
“আপনি এখুনি বারণাবতে চলে বান। সেখানে এমন একট! বাড়ি তৈরি 
করুন, যা আগুন দেওয়ামাত্রই পুড়ে বাঁয়। গালা ধূনো, ঘি, তেল, শন 
দিয়ে খুব ভাল ক'রে বাড়িটা তৈরি করুন। থামগুলো সব ঘি দিয়ে 
ভরিয়ে দেবেন। বাড়ির চারিদিকে কাটাবেন বড় বড় খাল. যেন পাণ্ডবেরা 
লাফিয়ে পালাতে না পারে। সেখানে থাকৃতে থাকৃতে যখন তাদের 
মনে আস্বে বিশ্বাস, তখন একদিন রাত্তিরে সেই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে 
দিয়ে তাদের সব পুড়িয়ে মারবেন। সাবধান, তার! যেন এর কিছু জান্তে 
না পারে।” 

২৬ 


আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


দুর্যোধনের কথামত বারণাবতে বাড়ি তৈরি কর্ল পুরোচন। যুধিষ্ঠির 
ধৃতরাষ্টর প্রভৃতি গুরুজনদের প্রণাম ক'রে মা আর ভাইদের নিয়ে বারণাবতে 


. যাত্রা করুলেন। বাজ্যের প্রজাঁরা যুধিষ্টিরকে ছেড়ে থাক্‌তে চায়নী, সবাই 


চলে তার সন্দে। যুধিষ্টির অনেক ক'রে তাদের নিরস্ত করুলেন। বিছুর 
কিছুদূর গেলেন যুধিষ্ঠিরের সন্ধে স্দে। বিদায় দেবার সময় বিদুরের চোখ, 
ছলছল ক'রে উঠুল। তিনি গ্রেচ্ছভাষায় আগুনের সম্বন্ধে সাবধান ক'রে 
দিয়ে যুধিচিরকে বিদায় দিলেন। £ 

বারণাবতের প্রজার! আগিয়ে নিলেন যুধিষ্টিরদের। পথে দাড়িয়ে 
প্রজাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ কর্তে লাগলেন যুধিষ্টির | 

পুরোচন মিষ্টি কথায় তাদের তুষ্ট ক'রে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। 

পুরোচন একটু দূরে গেলে যুধিষ্ঠির ভীমকে বাড়িটা পরথ ক'রে দেখতে 
বললেন। ভীম দাদার কথায় বাড়ির দেওয়াল শুকে গালা, ঘি, তেল 
আরো কত কি জিনিষের গন্ধ পেলেন। তখন তিনি ঘুধিষ্ঠিরকে বললেন, 
“দাদা, কাজ নেই এথানে থেকে। চলুন, আমরা হস্তিনানগরে ফিরে যাই।” 

যুধিষ্ঠির বললেন, “না ভাই, অত তাড়াতাড়িতে কাজ নেই। যদি 
দূর্যোধন টের পায়, আগর! তার মতলব ধ'রে ফেলেছি, তবে সে দৈন্য নিয়ে 
যুদ্ধ ক'রে আমাদের হারিয়ে দেবে। স্থযোগ পেলে সব ঠিক ক'রে 
নেওয়! যাবে” 

বেশি সময় যুিষ্টিরেরা বাড়িতে থাকেন না। পথ-ঘাট চিনে নেওয়ার 
জন্যে খালি মৃগয়া ক'রে বেড়ান। 

এদিকে বিছুরের মনে শান্তি নেই। তিনি কেবল ভাবেন পাওবদের 
জন্যে_কিজানি কখন পুরোচন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারে! অনেক ভেবে 
চিন্তে বিদুর যুধিষ্টরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন একটা লোককে ! সে খুব 


ভাল সুড়্ন কাটতে পারত। 
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অংদি পর্ব মহাভারতের কথা 


- 


মৃগয়ার পথে যুধিচিরদের সঙ্গে দেখা হ'ল এ লোকটার। সে বিদুরের 
সব কথ৷ জানাল যুধিষ্টিকে ৷  যুধিষ্িরের আজ্ঞা পেয়ে সে পাণ্ডবদের 
শোবার ঘর থেকে সুড়ঙ্গ কাটতে স্থরু কর্ল। সুড়্টা পৌছুল 
একেবারে নগরের বাইরে । কাজ শেষ ক'রে লোকটা যুধিচিরকে বল্ল, 
“বিদুর মশাই ব'লেছেন,--আস্‌ছে চতুর্দশীতে পুরোচন এই বাড়ীতে দেবে 
আগুন। আপনারা এই সুড়দ দিয়ে একেবারে নগরের বাইরে চ'লে যাবেন।” 
সে দিন চতুরদশী। ব্ৰাহ্মণ আর গরীবদের খাওয়াবার ইচ্ছে হ'ল 
ুস্বীদেবীর। সেই রকম ব্যবস্থা হ'ল। গরীবদের দলে ছিল এক ব্যাধের 
বউ আর তার সঙ্গে ছিল তার পাচটা ছেলে । খাওয়| দাওয়া শেষ হ'তে 
সন্ধো উতরে গেল। ব্যাধের বউ ছেলেদের নিয়ে এঁ বাড়িতেই ঘুমিয়ে 
গল। একে একে বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে, পুরোচনও বাদ গেলনা। 

রাত্তির যখন বেশ একটু ছমছমে হ'য়ে এল,তখন ভীম ও বাড়িতে আগুন 
দেবার আদেশ পেলেন যুধিষ্টিরের কাছে। যেমন কথা, তেমনি কাজ। 
আগুন হু হু ক'রে জ'লে উঠে গোটা বাড়িটা গিলতে লাগল। মাকে 
নিয়ে পাগুবের৷ সুড়দ দিয়ে বেরিয়ে প'লেন। স্থড়দ্দ পার হয়ে তারা এসে 
হাজির এক বনে। কুন্তী প্রভৃতির পা আর চলছে না। কত সুখেই 


ছিলেন তার! ! এমন কষ্ট ত কখনো তাদের সইতে হয়নি! ভীম তখন . 


এমা কুস্তী, নকুল, সহদেবকে কাধে আর-যুখিটির, অজ্জুনকে কোলে নিয়ে 

ভীষণ বেগে চ'লেছেন। তার পায়ের দাপে বন্থমতী কাপতে লাগ্ল। 

গাছপাথর ঘা সাম্নে পড়ে, সব ভেঙ্গে গুড়ো হ'য়ে গেল। ক্রমে তারা 
এসে পৌছুলেন গঙ্গার ধারে। 

কি ক'রে গঞ্গা পেরুবেন, এই হ'ল তাদের ভাবনা । গঙ্গায় অথৈ রা 

পথ হেঁটে তার! সবাই বেশ কাবু হয়ে প'ড়েছেন। সকাল হয়ে আস্ছে। 

“ধরা পড়বার ভয়ও তাদের কম নেই। লক্ষ্য ক'রে তীরা দেখলেন 

২৮/ 


আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


দূরে বকের পাখার মত শাদা পাল তুলে একখান নৌকা! যেন তাদের 
দিকে আস্ছে। সত্যিইত নৌকাথানা এসে তাদের কাছে ভিড়ল! 
নৌকা থেকে একজন লোক নেমে এনে বিছুরের ইঙ্গিত তাদের জানাল। 
অবিশ্বাসের কি আছে! সকলে এ নৌকায় চড়ে গঙ্গা পার হলেন। 
লোকট। তাদের নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। 

জতুগৃহ জলছে। বারণাবতের প্রজার ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এল! চারিদিকে 
ধোয়া, কিছুই দেখা যায় না। তেল, ঘি, গালার গন্ধে সবাই বুঝল, 
এটা প।গুবদের পুড়িয়ে মারার একট! কৌশল। সকালের আশায় সবাই 
সেখানে জড়ো হ'য়ে রইল | ॥ 

সকালে স্ুর্য্যের আলোয় তাঁরা দেখল,__জায়গাট। শ্মশানের মত। 
তারা ছাই সরিয়ে সরিয়ে মড়া বা'র কর্তে লাগ্‌ল। ব্যাধের বউ আর 
তার ছেলেদের পোড়া শরীর দেখে তা'রা ভাবল,_পাণ্ডবের! মা'র সঙ্গে 


. নিশ্চয়ই পুড়ে মরেছেন। সকলের চোখেই জল দেখা দিল। এই ঘটনায় 


তার! দোষ দিল ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনের | 

যথাকালে এই দুঃসংবাদ এসে পৌছুল হস্তিনায়। ধৃত্রাষ্টর, ভীগর প্রত 
কেঁদে আকুল, গান্ধারীরই বা কী কারা! হন্তিনার প্রজার! সব হায় য় 
করুছে। হানি দেখ। গেল একজনের,_তিনি, দুর্ষোধন । তার মনের . 
সাধ পূরেছে। বিদুরের কোন ভাবনা নেই, তার লোক এসে পাণ্ডবদের 
বেঁচে যাওয়ার খবর জানিয়ে দিয়েছে তাকে । 

গঙ্গা পার হায়ে_কুস্তী আর পাগুবের! বনের পর বন পার ইচ্ছেন। 
তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে তাদের । কুন্তীদেবী বল্লেন,_-জল 
ন| পেলে তিনি আর এক পাও এগুতে পার্বেন না। 

সবাইকে একটা বড় গাছের তলায় রেখে ভীম গেলেন জলের খোজে। 
অনেক দুরে পাওয়। গেল জল | ভীম সেই জলে সান করে, নিজে কিছু 
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আদি পর্বৰ মহাভারতের কথা 


পাশপাশি পিশিপশাপশিপশশাশশপশাপাশশশশশাশাশিতি 


জল খেলেন। এখন মায়ের জন্যে তার জল নিয়ে যেতে হবে । কিন্তু 
পাত্র কৈ, জল নেন কিসে? তখন তিনি তার কাপড় ভিজিয়ে জল 
নিয়ে চল্লেন। 

গাছতলায় এসে ভীম দেখলেন,__মা আর ভায়ের! সব মাটীতে পড়ে 
ঘুমুচ্ছেন। বড় দুঃখ হ'ল ভীমের । বেমা আর ভায়েরা_ নরম বিছানা 
না হলে ঘুমুতে পারতেন না, তাদের কিনা আজ এমন দশা! ভীমের 
গাল ব'য়ে চোখের জল পড়তে লাগ্‌ল। কি ক'রে এর শোধ নেওয়া যায়? 
তিনি ভাবতে লাগলেন, দাদ। যুধিষ্টির যদি একবার হুকুম করতেন, তবে 
তিনি দুর্যোধনকে এমন সাজ। দিতেন যে, সে আর কখনো৷ তাদের কষ্ট 
দিতে সাহদ কর্ত না। এই রকম কত ভাবনা তার মনে আসে আর 
চ'লে যায়। 

সেটা ছিল হিড়িছ্ব রাক্ষদের বন। হিড়িম্ব তার বোন্‌ হিডিস্বাকে নিয়ে 
থাকৃত সেই বনে। কিন্ুত কিমাকার তার চেহারা, কুলের নত কান, 
বিকট বেয়াড়া বড় বড় তার দীত, এমন মুখের হা, যেন হাতীও ঢুকে যায় 
তার মুখের মধ্যে। গায়ের রঙ মিশমিশে কাল, তার গলার আওয়াজ 
শুনূলে জীবজন্ত আর সে বনে থাকেন! । 

এমন ঢলঢলে ছ-ছট। মান্য দেখে তার জিভ লক্লক্‌ করে উঠল, 
টপটপ্‌ ক'রে নাল পড়ে তার বুক ভেসে যেতে লাগুল। 

সে হিড়িাকে বলল, “বা ত হিড়িথে, মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে আয় 
আমার কাছে। এমন মাংস খাইনি অনেক দিন। একটুও দেরী করিস্নে। 
যাবি আর আস্বি। মানুষ খাওয়ার লোভ আমি আর সইতে পারছি নে।” 

হিড়ি্বা চ'লূল পাঁওবদের ধরে আন্তে। ' মানুষ খাওয়ার লোভ 
তারো কম নয়। 

কিন্তু একি হ'ল! মানুষ খাবার লোভ যার এত, সে পথের মাঝে 
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আদি পৰ্ব মহাভারতের কথ। 


এমন ক'রে থমূকে দাড়ায় কেন! ভীম ত জেগে বসে আছেন। তার 
চেহারা দেখে হিড়িম্বার মাথা গেল ঘুরে । সে তথুনি একটা রূপসী মেয়ের 
রূপ ধারে--ভীমের কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। ভীমেরো 
ভাল লাগল মেয়েটীকে। তিনি তার সঙ্গে গল্প কর্তে লাগলেন। 
হিড়িম্বা ফেরে না। তার দেরি দেখে হিড়িম্ব পাওবদের কাছে এসে 
য| দেখ্ল, তাতেই তার চক্ষু স্থির! হিডিম্ব দেখে”_হিড়িসবা রূপসীর রূপ 
ধরে মনের আনন্দে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তার যত রাগ হ'ল হিড়িম্বার 
ওপর। গালগালাজ কর্‌তে করতে সে মার্তে এল হিডিম্বাকে। ভীম 
দিলেন হিড়িদকে বাধ ।॥ চোখের সাম্‌নে স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার 
তিনি দেখতে পারলেন না । 
৷ হিড়িথ মন্ত বড় হা ক'রে গিল্তে এল ভীমকে। ভীম কিল, চড়, 
খুসি, লাথি মেরে দিলেন হিডি্বকে মাটাতে ফেলে । হিড়িম্বও খুব জোরে 
চেপে ধর্ল ভীমকে । দুজনের গায়ের চাপে সেখানকার মাটা বসে গেল 
অনেকখানি। ভীমের হুঙ্কারে কুস্তীদেবী আর পাণডবেরা জেগে উঠুলেন। 
ভীম কিছুতেই হিড়িথকে মেরে ফেলতে পারেন না। 
অজ্ঞুন বল্লেন, “দাদা, আপনি সরে আহ্গন, আমি রাক্ষসটাকে দিই 
শেষ ক'রে।” 
অজ্জুনের কথায় ভীমের রাগ বেড়ে গেল। তিনি দুহাত দিয়ে 
হিড়িক মাথার ওপর তুলে পাখীর মত ঘুরিয়ে এমন আছাড় মারলেন, 
তাতেই রাক্ষদটা কাহিল। তখন ভীম তার দেহট। হাটুর নীচে ধরে 
দুখান ক'রে ফেলুলেন। . * 
আর সেখানে থাকা নয়। রাক্ষমের দেহটা দেখে যদি কেউ পাওবদের 
জান্তে পারে_এই ভয়ে তারা তখুনি সেই বন ছেড়ে চল্লেন। হিড়িম্বাও 
' চলেছে তাদের সব্দে। ভীম হিড়িদ্বাকে সঙ্গে নিতে রাজি নন। তার 
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আদি পর্ব ; মহাভারতের কথ। 


ভাই হিড়ি্ তাদের মারতে চেয়েছিল। হিড়িস্বা যখন তার বোন, তখন 


নে স্থুবিধা গেলে পাগুবদের সহজে ছাড়বে না। হিড়িস্বা গিয়ে কুস্তীদেবীর 
পা জড়িয়ে ধারে ভীমকে বিয়ে করার ইচ্ছে জানাল তাকে। কুন্তী 
হিড়িম্বাকে বিয়ে কর্‌তে হুকুম দিলেন ভীমকে। যুধিষ্ঠির মায়ের কথায় 
সায় দিলেন। ভীম হিডিম্বাকে বিয়ে ন। ক'রে গাবুলেন ন।। 

তীর। একট বনে কিছুদিন বাস করার পর হিড়িম্বার গর্ভে ভীমের 


একট! ছেলে হ'ল। তার মাথায় একটাও চুল ছিলনা! বালে তার নাম 
রাখ! হ'ল ঘটোৎকচ । 


ঘটোৎকচকে নিয়ে হিড়িঘ। তাদের কাছে বিদায় চাইল। ঘটোৎকচ 
ভীমকে বল্ল, “বাবা, আপনাদের যখন দরকার হবে, তখন আমায় মনে 
করুলে আমি এমে আপনাদের কাজ ক'রে দেব। 

এই কথা ব'লে ঘটোৎকচ মায়ের সঙ্গে উত্তর দিকে চ'লে গেল। 

পাওবেরা ছদ্মবেশ ধরলেন। মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গৌফ, পরণে 
গাছের ছাল। হঠাৎ দেখলে তাদের খবি ব'লে বোধ হয়। এই বেশে 
তারা দেশে দেশে বেড়ালেন। একদিনের বেশি কোথাও থাকেন না, 
লোকজনের সামনেও বড় বেরোন না। ত্রিগর্ভ, গাঞ্চাল প্রভৃতি জায়গায় 
বেড়াবার পথে তীর! দেখা পেলেন বেদব্যামের। কুস্তীদেবী চোখের জলে 
বুক ভাসিয়ে তাদের দুঃথের কথা জানালেন বেদব্যসকে ! বেদব্যাস 
ধ্যানে সব কথাই জান্তে পেরেছিলেন। তাই তিনি বল্লেন, "মা কুস্তি, 
তোমাদের সব কথাই আমি জানি।  ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্ষোধন আপন 
পাপে মজবে। কিছু দুঃখ করোনা । দিন কারো সমান যায় ন|। 
স্থখের পর দুঃখ, দুঃখের পর স্থখ আসে । তোমার ছেলের। ধর্মের 
জোরে বড় হ'য়ে উঠ্বে। তোমর! কিছুদিন সাবধানে অপেক্ষা 
ক'রে থাক।” 
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বেদব্যাস পাণ্ডবদের একচক্রায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রেখে আশ্রমে 
চ'লে গেলেন। 

বে ব্রাহ্মণের বাড়িতে তীর৷ ছিলেন, তাঁরা বড় ভাল লোক। সেই. 
ব্রাহ্মণ আর তার ত্র, কুন্তী প্রভৃতিকে খুব আদর যত্ব করুলেন। 

পাচ ভাই ভিক্ষায় যান, ঝ| পান এনে মাকে দেন। মা তাই রান্না 
ক'রে ভীমকে অর্দেক দিয়ে বাকি অর্ধেক পাচজনে ভাগ করে খান। 

একদিন ভীম ছাড়া চার ভাই গেলেন ভিঙ্ষায়। ভীম রইলেন মার 
কাছে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের বাড়িতে উঠল কান্নার রোল। কুন্তীদেবী এ 
কান্ন৷ শুনে বড় কাতর হ'লেন। ব্যাপার কি, জান্বার জন্যে গেলেন 
্রঙ্গণের কাছে। তিনি শুনলেন, এ গ্রামে বক নামে আছে এক রাক্ষস । 
রাক্ষস বড় দুরন্ত। আগে সে গ্রামে খুব উৎপাত কর্ত। তাই গ্রামের 
লোকের! মিলে ব্যবস্থা কর্ল, এক এক গৃহস্থ ও রাক্ষমের খাবার জোগাবে 
এক এক দিন। রাক্ষণটার খাবার বড় সোজ৷ নয়, একগাড়ী ভাত, 
ডাল, তরকারী, পায়দ, পিঠে, মোড, মেঠাই, একট মানুষ আর দুটো মোষ । 
সে দিন পড়েছে এর ব্রাহ্মণের পালা। কে যাবে রাক্ষগের কাছে, তাই 
নিয়ে বেধেছে গোল। ' কুন্তীদেবীর প্রাণ গেল গলে। তিনি বলেন 
ব্রাহ্মণকে, “আপনি আমাদের আশ্রয় দিয়ে উপকার কারেছেন। আপনার 
উপকার করাও আমাদের উচিত। আমার পাচ ছেলে আছে, তাদের 
একজনকে দিতে চাই আপনার উপকারে ।” 

ব্রাহ্মণ ত আশ্চৰ্য্য হলেন। অতিথির প্রাণের বদলে বাঁচাবেন তীর বা 
তার আত্মীয়ের প্রাণ! তাঁত হ'তে পারে ন! । অতিথির অপকারে ইহকাল 
পরকাল ছুইই নষ্ট হ'য়ে যাবে যে! তিনি কুন্তীর কথায় রাজি হ'তে 
পারলেন না। 


কুস্তী দেবী ফের বল্লেন, “আমার ছেলেদের গায়ে খুব জোর। 
৩৩ 


আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


যে ছেলেকে পাঠাব, সে রাক্ষস মেরে ফিরে আস্বে। আপনি মত দেন। 
আপনার কোন ভাবনা নেই।» 
ব্রাহ্মণ আর তার কথা ঠেল্তে পারুলেন না। 
মায়ের কাছে এই কথা শুনে ভীম ত, একেবারে আহ্লাদে আট খান৷! 
ভীমের যুদ্ধই লাগত ভাল, তাই বকের সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার ইচ্ছে 
হল তার। আলাপট| কেমন, ত| একটু পরেই জানা যাবে। 
ভিক্ষা সেরে নন্ধে/বেলা৷ যুধিষ্ঠির ফিরে এলেন ভাইদের নিয়ে। মার 
ঝাছে_-বক রাক্ষসের কাছে ভীমের যাবার কথা শুনে যুধিষ্টিরের মন 
একেবারে দমে গেল। তিনি মাকে বল্লেন, “মা, তুমি কেমন ক'রে 
এমন ছেলে রাক্ষসের মুখে তুলে দিতে যাচ্ছ? ভীমের জোরেই আমার 
জোর। ভীম প্রাণে না বীচলে কি কখনো হস্তিনার সিংহাসনে 
বসতে পারুব আমি? যাই বল, একাজ তোমার মোটেই ভাল 
হয়নি মা” 
কুন্তী উত্তর দিলেন, "আশ্রয় যিনি দিয়েছেন আমাদের, তীর উপকার 
ন| ক'রে কেমন ক'রে থাকি বাব|। ব্রাহ্মণ বিপদে পড়েছেন, তাকে বাঁচান 
কি আমাদের উচিত নয়? তুমি ভীমের জা একটুও ভেবোনা বাবা। 
আমি মা, আমি কি বুঝিনে আমার ভীমের গায়ে কত জোর? ভীম 
বন জন্মাল, ভখন ভারী ব'লে আমি ভীমকে কোলে নিতে পার্লাম না, সে 
আমার হাত থেকে পড়ে গেল পাহাড়ের ওপর। তার গায়ের ঘায়ে-- 
পাহাড় কেপে উঠুল। তার গায়ে এখন দশ হাজার হাতীর জোর। 
তোমর| ত জান, ভীম অনায়াসে তোমাদের পাচ জনকে আর আমাকে 
বয়ে নিয়ে এল কত পথ। ভীম না থাকলে কি পুরোচনের হাতে 
আমরা বাচতাম, না হিড়িদ্বের হাতে আমাদের জীবন রক্ষ। পেত? 
আমান আশীর্ধাদে ভীম বককে মেরে বাড়ী ফিরে আস্বে।” 


৩৪ 
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এমন মা না হ'লে কি এমন বীর সন্তানের জন্ম হয়? যুধিষ্ঠির আর 
অমত কর্‌তে পারলেন ন| | 

রাত্রি এল। ভীম একগাড়ী খাবার নিয়ে চ'ল্লেন বকের উদ্দেশ্যে। 
রাক্ষসের আস্তানায় পৌছে ভীম “কোথায় বক, কোথায় বক’ বলে চীৎকার 
ক'রে বককে ডেকেই সেই খাবারগুলো! প্রাণ ভ'রে থেতে স্থরু করলেম। 
বকও ভীমের ডাক শুনে খাবার লোভে দড়বড় ক'রে ছুটে আস্তে লাগল 
সেখানে । বক দেখে, তার খাবার গুলো খাচ্ছে আর একজনে । 
সে মস্ত এক গাছ উপড়ে এনে বসিয়ে দিল ভীমের পিঠে। ভীমের গায়ে 
অণচড়টি ও লাগল না। তিনি বা হাত দিয়ে রাক্ষসের হাত থেকে গাছটা 
কেড়ে নিয়ে যেমন খাচ্ছিলেন, তেমনি খেয়ে যেতে লাগ্‌লেন। বক 
গাছের পর গাছ এনে ভীমকে মার্ছে। ভীমের খাওয়| হ'ল শেষ এর মধ্যে । 
ভীমও প্রকাণ্ড একটা গাছ তুণে নিয়ে বককে বেদম মার্তে লাগংলেন। 
গাছে গাছে কী লড়াই! গাছ আর সেখানে রইল না৷ একটাও । তখন 
সুরু হাল পাথরের যুদ্ধ। মড় মড় ক'রে ভীমও পাহাড় ভাঙ্গেন, বকও 
পাহাড় ভাঙ্গে । পাথরেও যখন কুলোল না, তখন আরম্ভ হ'ল হাতে হাতে, 
মাথায় মাথায়, বুকে বুকে যুদ্ধ। বক ভীমের মার খেয়ে আর দীড়াতে 
পারল না, পড়ে গেল ভীমের পায়ের নীচে। ভীম তখন একহাত দিয়ে 
তার মাথা, আর একহাত দিয়ে তার পা দুখান| ধরে হাটুর চাপে মটু 
ক'রে ভেঙ্গে ফেল্লেন বকের দেহটা । বক সেখানে গড়ে রইল যেন 
একট। বিরাট পাহাড়। 

ভীম বাড়ি ফিরে মার আর 'দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে ব্যাপারটা 
জানালেন । সেই ব্রাহ্মণ আর তার পরিজনদের কী আনন্দ! 

পরের দিন ভোরবেলা গ্রামের লোকের! বকের দেহটা দেখে অবাক্‌ 


হ'য়ে গেল । এতদিনে তাদের আপদ দূর হ'ল। 
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এমনি করে কিছুদিন যায়। একদিন এক ব্রাঙ্ষণ এসে পাঞ্চালের 
বাছা ত্রগদের মেয়ের রূপগুণের কথ ব'লে তার স্বয়স্বরের কথা জানালেন 
পাণ্ডৱদের । জ্রপদের মেয়ের ব্যাপার ভাল করে জান্তে চাইলেন তারা, 
তাই ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন, “একবার দ্রপদ দ্রোণাচা্য্যের কাছে হেরে 
আর তার রাজ্য হারিয়ে দ্রোণ আর দুর্যোধনকে মেরে ফেলবার আশায় 
গঙ্গার ধারে যজ্ঞ স্ব করেন। ভাল ব্রাহ্মণ না পেলে যজ্ঞ হয় না। তিনি 
ভাগ্যে দেখ! পেলেন উপযাজ নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের । দ্রপদ. মনের 
কথ! জানালেন তাকে । তিনি দ্রুপদকে দিলেন তার দাদা যাজের ,খবর। 
কষপদের বিনয়ে বাজের মন ভিজে গেল । যাজ বেদমন্ত্র পাঠ ক'রে যজ্ঞ 
হর্ষ করলেন। দেই যজ্ঞের আগুন থেকে জন্ম হ'ল একটি ছেলের । 
আগুনের মত তীর রঙ, মাথায় ঝকমকে টোপর, হাতে তীর ধনুক আর 
ধারাল খাড়া। যজ্ঞের বেদী থেকে জন্মালেন একটা মেয়ে। নীলপন্লের 
মত কী হন্দর তীর রঙ, ভোম্রার মত কাল চুল, তার রূপে- আলো! 
কর্ল চারদিক, গায়ের সুগন্ধ ছুটল বহুদূর। তখুনি দৈববাণী হ’ল, “এই 
ছেলে হ'তে হবে ভ্রে।ণের নিধন, আর এ মেয়ে ইতে__কুরুকুলের বিনাশ ।* 
রাজার মনের আশাও ত ছিল এই! ছেলেটার নাম হ'ল ধুষ্টদ্যু্। আর 
মেয়েটার রঙ, শ্যামল ব'লে নাম রাখা হ'ল কৃষ্ণা, যজ্ঞ থেকে জন্ম ব'লে 
নাম হ'ল ঘাজ্ঞমেনী_-আর জ্রপদের মেয়ে বলে আরও একট! নাম 
থাকল দ্রৌপদী ৷” 
ব্ৰাহ্মণ এই কথ! ব’লে চ'লে গেলেন। 
বেদব্যাস এলেন' পাওবদের দেখতে। ভ্রৌপদীর ্বয়ঘর সভায় যাবার 
জন্যে তিনি পাগুবদের উপদেশ দিলেন। পাগুবদেরো ্বয়ন্ধর দেখবার 


খুব ইচ্ছে। তাই তীর! মাকে নিরে-পাঞ্চাল রাজ্যে যাবার জন্তে ভগবানের 
নাম স্মরণ ক'রে বেরিয়ে প'লেন। 
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পাঞ্চাল যাবার পথে অর্জুনের সদ্দে যুদ্ধ বাধল গন্ধরবদের রাজ। 
অঙ্গারপর্ণের সঙ্গে । অন্দারপর্ণ হেরে গিয়ে অর্জ্জুনকে দিলেন চাঙ্ষুষীবিদ্যা 
আর একশ’ ঘোড়া । ঘোড়াগুলো তখনকার মত থাকল অঙ্গারপর্ণের 
কাছে। অঙ্গারপর্ণের উপদেশে অর্জুন উৎকোচক তীর্থে গিয়ে ধৌম্যকে 
করলেন পুরোহিত । পুরোহিত সন্ধে থাকলে মানুযের কোন বিপদ হয় না। 
ধৌম্যকে সন্ধে নিয়ে পাগুবেরা এক কুমোরের বাড়ি রইলেন। 

দ্রৌপদীর স্বয়দ্বর। পাঞ্চালরাজ্যে খুব ধূম গড়ে গিয়েছে। নিমন্ত্রণ 
পেয়ে জলপথে, স্থলপথে, পাহাড়ের পথে নানা দেশের রাজ! এসে জমলেন। 
ভীক্ম, ভ্রে।ণ, কূপ, কর্ণ, দূর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিও এসে জুটলেন পাঞ্চালে। 
রাজাদের থাকবার জন্যে ভাল ভাল বাড়ি তৈরি হ'য়েছে। লতা, পাতা, 
ফুল দিয়ে রাজধানী সাজান হয়েছে। চন্দনের জলে রান্ত| সব ভিজে । 
রাজধানীর শোভা বেড়ে গিয়েছে একশ গুণ। ij 

দ্রৌপদীর স্বয়্থর হবে লক্ষ্যভেদের সাহায্যে । দ্রৌপদীর রূপ দেখে 
দ্রুপদ ভাবলেন, দ্রৌপদীর যোগ্য বর অর্জ্জুন। অর্জুন ছাড়া আর কেউ 
দ্রৌপদীকে বিয়ে করলে মানাবে ন|। পাণ্ডবদের কোন খোজ নেই। 
লোকে জানে জতুগৃহে তাদের মরণ হয়েছে। তবু দ্রপদের মনে হ'ল 
পাণ্ডবেরা আছেন বেঁচে । নানা দিকে দ্রপদের লোক গেল অঞ্জনের 
খোজে, খোজ নিলল ন|। পাছে, হঠাৎ দ্রৌপদী অযোগ্য বরের হাতে 
পড়েন, এই ভয়ে দ্রপদ করলেন অদ্ভুত এক লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা । তিনি 
খুব উচুতে একট! মোনার মাছ রেখে তার নীচে রাখলেন রাধাচক্র। 
মাটীতে থাকল একটা জলের চৌবাচ্চা। ওঁ জলে ছায়| দেখে তবে 
এ মাছট। বিধতে হবে বাণে। বড় সহজ ব্যাপার নয়। জলের পাশেই 
আছে মস্ত বড় ধনুক আর পাঁচটা বাণ। 


ঠিক দিনে ্বয়্বর সভ! আরম্ভ হ'ল। রাজার| সব বসলেন সভার 
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মধ্যে এক একটা জমকাল দিংহাসনে। কাদের মধ্যে বম্লেন গাওবেরা 
ব্রাহ্মণের সাজে। প্রজার। এসে ভিড় জমিয়ে দিল। দেবতারাও সভা 
দেখবার জন্যে আকাশে রইলেন। শ্রীকুষ্ণ বলরামের সঙ্গে গরুড়ে এসে 
পাঞ্চজন্য শখ বাজিয়ে দিলেন। টাক, ঢোলের আওয়াজ যেন শ্রীরুষ্ণের 
শাখের আওয়াজে মিইয়ে গেল। শরীরের শীখের শব্দ শুনে ভীম, 
মণ জানালেন তাকে প্রণাম - আর জরাসন্ধ, শিশুপাল উঠল বিদ্রপ ক'রে। 
তার! যে শ্রীকৃষ্ণের পরম শক্ত ! 

দ্রৌপদী ধৃষ্টদ্যুম্নের হাত ধ'রে সভায় এমে দীড়ালেন। তাকে পাবার 
লোভে রাজার! অস্থির হ'য়ে পলেন। 

ধৃষ্টদ্যুয় এগিয়ে এসে রাজাদের বললেন, “আপনাদের মধ্যে যিনি 
ক্ষ্ভেদ করতে পারবেন, তিনি পাবেন আমার বোন্_জ্রৌপদীকে |» 

রাজাদের হড়োহড়ি পড়ে গেল। জরাসন্ধ রাগচত্রবর্তী। তীর দাবি 


“তলব কি আপনার? 
দের বাবস্থা ছিল। তখন 
ক লাভ করে বন্ধু ছূর্ধোধনের 
“এ ধন্গকে ছিলে পর।নও গেলনা যে! এ 
আপনার একট! ছল ।” 

তখন পৃষ্টা ফের রাজাদের বললেন, "আপনাদের মধ্যে বিনি লক্্যভেদ 
করতে পারবেন, তার কুল, শীল, বয়েস বিচার না ক'রেই তাকে দেও! 
হবে দ্রোপদীকে”। 
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এই কথায় ভীগ্ম উঠে এসে মহজেই ধন্থুকটা তুলে নিয়ে তাতে দিলেন 
ছিলে পরিয়ে । ভীষ্ম পরশুরামের শিষ্য, তিনি নিশ্চয়ই_লক্ষ্যভেদ কর্তে 
পারবেন মনে ক'রে এীক্বষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে লক্ষ্যটাকে ঢেকে রাখলেন! 
ভীম্মের ছোড়া বাণ এ স্থদর্শনে লেগে ঠিক্রে প’ল মাটিতে । দ্রোণ, 
, অশ্বখামাও লক্ষ্যভেদ কর্তে পারলে না এ একই কারণে । কর্ণ ধঙগকের' 
ছিলেটা খুলে ফেলে আবার তাতে ছিলে পরিয়ে যেমন বাণ ছুড়লেন, 
অমনি বাটা! সুদৰ্শনে ঠেকে প'ড়ে গেল মাটার ওপর । 
আর সভায় থেকে লাভ কি! বলরাম চ'লে যেতে চাইলেন । শ্রীকৃষ্ণ 
তাকে আর একটু অপেক্ষা কর্‌তে বলে বল্লেন, “অর্জুন ছাড়। এ লক্ষ্যভেদ 
কেউ করুতে পার্বে না৷”. বলরামের ধারণা, অঙ্জুন বেঁচে নেই, তাই 
অর্জুনের নাম শুনে তীর আশ্চর্য্য ঠেক্ল। - রক্ষণ ব্রাঙ্দণদের মাঝে 
পাগুবদের দেখিয়ে দিলেন। সত্যই ত অৰ্জ্জুন বেচে আছেন! পরে 
কি হয় দেখবার জন্য বলরাম 'অপেক্ষ। করে থাকুলেন। 
রাজারা বা রাজার বন্ধুরা কেউ লক্ষ্য ভেদ করুতে পারলেন না দেখে 
ধষ্য সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন, “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, যিনি: 
এই লক্ষ্য ভেদ করবেন, তিনিই পাবেন এই দ্রোপদীকে ।” 
ৃ্টদযু্নের কথায় অর্জুন হ'লেন চঞ্চল, মত পাবার আশায় তিনি 
তাকালেন যুধিষ্টিরের দিকে! যুধিষ্ীরো ইদ্দিতে মত দিলেন অর্জুনকে 
অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদে উঠ্‌ তে দেখে ব্রাহ্মণদের কেউ বা“দিলেন তাকে বাধা, 
আবার কেউ ব| দিলেন তাকে উৎদাহ। অর্জুন থমকে গেলেন। এমন 
সময় বেজে উঠুল শ্রীকৃষ্ের শাখ, অজ্জ্ণন বুকে গেলেন বল । তিনি সভার 
মাঝে এসে প্রথমেই করলেন শিবকে প্রণাম । তারপর তিনি এমনভাবে 
ধগকখ।ন| নিলেন যেন মনে হ'ল এই ধনুক তুলতে তার একটুও জোর 
লএগেনি। আগেকার ছিলে খুলে নতুন ক'রে ছিলে পরিয়ে দিলেন ধলকটায়। 
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ভগ্ন আর দ্রোণকে সামূনে দেখে তিন মন্ত্রপাড়ে ছুড়লেন একট! বাণ । সেই 
বাণ থেকে জল বেরিয়ে এসে ভীগ্ম-দ্রোণের পা-ছু'খান। ধুইয়ে দিল । অর্জন 
তার পরের বাণে করুলেন তাদের প্রণাম। দ্রোণ ভীষ্মকে বল্লেন, 
_অজ্ছুনি ছাড়া এ বাণ আর ত কেউ জানে না। তবে কি অর্জুন বেঁচে 


আছে?” আর কোন সোরগোল না করে তারা অঙ্জুনকে চিন্বার চেষ্টা i 


করুলেন। ময়ল! বেশে থাক্লেও অর্জ্জুনকে চেন। গেল। তখন তার 
দুজনে মনে মনে অর্জনের মঙল চাইলেন ভগবানের চরণে। 

অর্জুন জলের' মধ্যে মাছের ছায়। দেখে রাধাচক্রের ভেতর দিয়ে বাণ 
চালিয়ে লক্ষ্যট| কেটে মাটীতে ফেলে দিলেন । 

সভায় হ'ল নানারকম শব্দ । ব্রাহ্মণদের খুব আহ্লাদ, কিন্তু রাজার! 
গেলেন ভয়ানক চ'টে। তীর! থাকৃতে কিন! লক্ষ্য ভেদ কর্ল এক 
রা্ষণ! ত্রৌপদী মালা নিয়ে এলেন অর্জনের কাছে। অর্জ্জুন কি জানি 
কি ভেবে ঘ্রৌপদীকে বারণ করুলেন। 

রাজার! আর স্থির থাকৃতে পারুলেন না, “গার মার” শবে অর্জুনকে 
ফেললেন ঘিরে। কর্ণ কিন্তু ব্রাহ্মণের তেজের ভয়ে এগুলেন না। বাজার 
বাণে ছেয়ে দিলেন অর্ক্জুনকে ৷ ব্রাহ্মণদের অনেকে দণ্ড কমগুলু নিয়ে এলেন 
অর্জনের সাহায্যে । একটা প্রকাণ্ড গাছ নিয়ে দাড়ালেন ভীম। তুমুল 
যুদ্ধ। ভীম আর অর্জনের সঙ্গে রাজার| পেরে উঠছেন ন|। সৈন্য 
সামন্তের মৃতদেহে বজমভা ভরে গেল। যুদ্ধের গতিক দেখে ব্রাহ্মণ 
ক্ষতরিয়ের৷ সভ| ছেড়ে চোচ। দৌড় দিলেন। মারের চোটে ব্রাহ্মণের! 
ক্ষত্রিয়ের-_আর ক্ষত্রিয়ের! ব্রাহ্মণের বেশ ধরুলেন। প্রাণের ভয় ত 
আছে! যার! কিছু পাবার আশা ক'রে এসেছিল দ্রপদের সভায়, 
তার! দোষ দিল অঞ্জনের, কারণ অর্জনের জন্তেই এই যুদ্ধ, তাই পেলন৷| 
তারা দান। ; 
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শ্রীরুঞ্ণ অনেক চেষ্টায় যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। যুদ্ধ থেমে গেলে গাগুবেরা 
দ্রৌপদীকে নিয়ে মায়ের কাছে চল্লেন। ধুষ্টদ্যে্ গোপনে তাদের পিছু 
নিলেন। যুধিষ্ঠির ছুয়োরের কাছে গিয়ে বল্লেন, “মা, দেখ আজ কি 
স্থন্দর ভিক্ষা মিলেছে ।” 

ম! কুন্তী না দেখেই উত্তর দিলেন, “ব| পেয়েছ, পাঁচ জনে ভাগ 
করে ন1ও।” 

কী মুস্কিল! এ ত ভাগের জিনিষ নয়! মা কুন্তী ভ্রৌপদীকে দেখে 
বড়ই বিব্রত হ'লেন। 

একটু পরেই এলেন শ্রীরু্-বলরাম। অনেক দিনের পর দেখ, 
সবাই আনন্দ পেলেন। নান| কথার পর শ্রীরু-বলরাম চ'লে গেলেন 
দ্বরকায়। 

সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, ভিক্ষাও কর! হয়নি। ভীম, অর্জুন, নকুল, মহদেব 
ভিক্ষা ক'রে কিছু নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী তাই রাম্| কারে সবাইকে 
খাইয়ে নিজে খেলেন। পরে সকলে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে প'লেন। টায় 
সব দেখে বুঝলেন, তার আদরের বোন্‌ দ্রৌপদী অপাত্রে পড়েনি। 

দ্রপদের মনে শান্তি নেই। স্েহের ছুলালী দ্রৌপদীর ভাবনায় তিনি 
মুস্ড়ে প’ড়েছেন। ধৃষ্টদ্যুশ্ন ফিরে এসে পিতাকে আশ্বাস দিলেন। কোন, 
রকণে রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে সকাল হ'তে হাতেই দ্রুপদ লোকজন 
আর নান। জিনিষ দিয়ে পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন কুমোরের বাড়ী, 
সকলকে আনতে। কুন্তীদেবী আর পাগুবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে রথে চড়ে 
এলেন দ্রগদের বাড়ি। 

দ্ৰুপদ তাদের আদর করলেন খুব। পরিচয়ে যখন জান্লেন, পাঁচ 
ভাই পঞ্চ পাগুব, তখন দ্রপদ হলেন আনন্দে অধীর ; কিন্তু পাচ ভায়েই 


দ্রৌপদীকে বিয়ে কর্বেন জেনে তার হ'ল বিষাদ । 
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তিনি যুখিষটিরকে বল্লেন, “পাচজনে করবে একজনকে বিয়ে, এ কেমন 
কথা ! জগতে য| কখনে। ঘটেনি, তা হবে কেমন করে?” 
যুধিষ্ঠির বল্লেন,” “মার আদেশ বেদের কথা |” 
দ্ৰুপদ ব্যাপারটা! মিটোবার জন্যে বেদব্যাস প্রভৃতি মুনিদের ডাকিয়ে 
আনলেন। বেদব্যাস এসে বল্লেন, এ বিয়েতে কোন দোষ নেই। 
দ্রৌপদী আগেকার জন্মে তপস্তায় শিবকে তুষ্ট ক'রে পতি পাবার জন্যে 
: পাচবার বর চান। শিব খন পাচটা পতি হ'ক ব'লে বর দেন, তখন 
মেয়েটা পেল বড় দুঃখ । তা'তে শিব ঝলেছিলেন, এ ব্যাপারে কখনে। তার 
নিন্দে হবে না। 
বেদব্যাসের বিধি; আর কোন বাধা থাকৃতে পারে না। ভ্রৌপদীর 
বিয়ের জোগাড় হ'ল। জাকজমকে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞপাগুবের বিয়ে হয়ে 
গেল আত্মীয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের খালি যোগ দিলেন এই বিয়েতে। অসহায় 
গাওবের| ভ্রপদের মত সহায় পেয়ে পাঞ্চাল রাঞ্জ্যে বাস করতে লাগলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ এই বিয়ের খবর জানাবার জন্যে গেলেন হস্তিনায়। তিনি 
অতিথি হ'লেন বিছুরের। যখনি তিনি হন্তিনায় আস্তেন তখনি তিনি 
, থাকৃতেন বিছুরের আশ্রমে । তিনি ছিলেন বিছুরের ভক্তিতে ঝীধা। 
পীর পাগুবদের বিয়ের খবর বিদুরকে জানালেন। আনন্দে বিদুরের 
চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। শ্রীন্্ণ আর দেরি না ক'রে ফিরে গেলেন 
নিজের বাড়ীতে। 
বিছুরধতরা্্রকে জানালেন, দ্রৌপদী কুরুবংশের যৌ হয়েছেন । 
দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হয়েছে ভেবে ধৃতরাষ্ট্র ছুর্যোধনকে 
এগিয়ে আন্বার জোগাড় করুতে বল্লেন_কিন্ত যখন তিনি জান্লেন 
ঘৌপদীর বিয়ে হায়েছে পঞ্চপাগুবের সঙ্গে, তখন তিনি একেবারে গেলেন 
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ছুর্যোধন হস্তিনা নগরে ফিরে এলেন। তীর সেনার বেশির ভাগ 
যুদ্ধে খোয়া গিয়েছে। যারা ফিরেছে তাদের দকলেরি হাত-পা ভাঙা! । 
a রথ সব ভেঙ্গে চুরমার । 
// "চারিদিকে র'টে গেল দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাওবের বিয়ের কথা। ভীন্স 
দ্রোণ প্রভৃতি আদর ক'রে পাগুবদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ 
ক'রলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কর্ণ দ্রপদের রাজ্য আক্রমণ করার নতুন ফন্দী 
আট্‌তে লাগলেন কিন্তু দ্রোণের বকুনি খেয়ে তিনি থেমে গেলেন। 
ূ অনেক ভেবে চিন্তে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠিয়ে দিলেন পাগুবদের 
| আন্তে, আর ব'লে পাঠালেন তাদের দেওয়া হবে অর্ধেক রাজ্য। 
পাওবের! এলেন হস্তিনায়। দ্রৌপদীর রূপ দেখে: অন্তঃপুরের মেয়েরা 
. খুব সুখ্যাতি করুলেন। 
যুধিষ্টির অর্ধেক রাজ্য পেয়ে খাগুবপ্রস্থে রাজধানী ক'রে মা কুন্তী আর 
রাণী দ্রোপদীর সঙ্গে ভাইদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকৃতে লাগ্‌লেন। 
একদিন নারদ বীণা বাজিয়ে শ্রীহরির গুণ-গান কর্‌তে কর্তে এলেন, 
পাগুবদের দেখ্তে। পাছে দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবদের ভেতর ঝগড়া 
বাধে, এই ভয়ে তিনি নিয়ম ক'রে দিলেন, যখন এক ভাই দ্রৌপদীর কাছে 
থাকৃবেন, তখন আর কোন ভাই সেখানে যেতে পারবেন না। যদি কেউ 
যান, তবে তাঁকে বার বছরের জন্যে রাজ্য ছেড়ে দুরে থাকৃতে হবে। 
এই নিয়মে কিছুদিন চল্ল। এক ব্রাহ্মণের একটা গোর চুরি ব্মরে 
নিয়ে পালাল এক চোর। গোকু হারিয়ে ব্রাহ্মণের বড় দু হ'ল) তিনি 
এলেন যুধিষ্িরের কাছে ও গোরু উদ্ধার ক'রে দেবার জন্যে বলুতে। তীর 
দেখ| হ’ল অর্জনের সঙ্গে । গোরু উদ্ধার করবার ইচ্ছে তার হ'লেও উপায় 
নেই। অন্ত্ৰ নেবেন কি ক'রে! তখন যুধিষ্ঠির অন্রশালায়.ব'সে ভ্রৌপদীর 
মন্দে কথ। কইছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ অস্থির হয়ে প'লেন। অৰ্জ্জুন আর 
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ঠিক থাকৃতে পারলেন .ন|। ব| থাক্‌ ভাগ্যে ব'লে তিনি অন্ধ শালায় 
ঢুকে পড়ে অস্ত্র নিয়ে গোরু উদ্ধার করতে গেলেন। 

গোরু উদ্ধার হ'য়ে গেলে তিনি ফিরে এসে যুধিষ্টিরকে বললেন, “দাদ, 
আমি নিয়ম রাখতে পারিনি, কাজেই আমায় রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে 
হবে বার বছরের জন্যে ।” 

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে অনেক বোঝালেন। কিন্ত সত্য রাখতেই হবে 
অর্জুনের । তাই তিনি কোন মানা ন। মেনে রান্জ/ ছেড়ে চ'লে গেলেন। 
অনেক ব্রাহ্মণ তার সন্ধ নিলেন বার বছর তীর্থ কর্বেন ব'লে অর্জুন 
হরিদ্ধারে এসে পড়লেন। ব্রাহ্মণদের সন্দে তিনি পুণ্য কাজ _ক'রতে 
লাগলেন। একদিন অর্জন স্নানের জন্যে ন/ম্লেন গঞ্দায়। স্থানের পর 
যখন তিনি তর্পণ করুছেন, পাতাল থেকে এক নাগকন্যা! এসে পাতালে 
টেনে নিয়ে গেলেন অঞ্জুনকে। অজ্জ্নের মনে কোন ভয় নেই। অর্জন 
দেখলেন, পাতালে জল্‌ছে যজ্ঞের আগুন। তিনি সেই আগুনের দামূনে 
তার রোজকার কাজ সেরে নিলেন। তারপর এ নাগকন্য। চাইলেন 
অর্জনকে বিয়ে করতে । মেয়েটা নাগদের রাজা কৌরব্যের মেয়ে, নাম 
উনুপী। অর্জন তাকে বিয়ে ক'রে পরের দিন এলেন পাতাল থেকে 
উঠে। 

অনেক তীর্থ ঘুরে অর্জুন গেলেন মণিপুরে। এখানকার রাজ! 
চিনউভ্র মেয়ে চিত্রা্দাকে দেখে তাকে বিয়ে করুবার ইচ্ছে হ'ল অর্জনের । 
চিত্রাঙ্দদাকে বিয়ে করুবার সময় অঞ্জনের পণ করুতে হ'ল, চিত্র্দদার যে 
ছেলে হবে, তাকে মণিপুরে রাজ| হ'তে দিতে হবে! চিত্রাঙ্দদাকে বিয়ে 
করে দিন কয়েক সেখানে থেকে অর্জন ব্রাহ্মণদের নিয়ে চ'ললেন দক্ষিণ 
সাগরের দিকে। 

দক্ষিণ সাগরের কাছে ছিল পাচট| তীর্থ। কুমীরের ভয়ে সেখানে 
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কেউ নামে না। 1 ৷ অর্জুনের আবার ভয় কি! তিনি সৌভদ্র তীর্থে নেমে 
প'লেন। জলে যেমন নামা অমনি তাকে ধরল একটা প্রকাণ্ড কুমীরে। 
অর্জুন কুমীরটাকে টেনে তুলে ফেল্লেন ডাঙ্গায়। কি আশ্চ্য, টি 
যে একটা রূপসী মেয়ের রূপ ধরল! 

অর্জুন মেয়েটার কাছে শুন্লেন, সে এক অঞ্গারা' নাম বর্ণা। দে 
আর তার চার সখী মুনির শাপে কুমীর হ'য়ে পাচ তীর্থে আছে। বদি কেউ 
তাদের জল থেকে তুলতে পারেন, তবেই তারা পাবে মুক্তি। অর্জ্দন 
বর্ণার চারজন সথীকে ও শাপ মুক্ত করলেন। 

অর্জন ফের মণিপুরে ফিরে এলে তীর এক ছেলে হ'ল চিত্রান্দদার 
গর্ভে! তীর নাম রাখা হ'ল বক্রবাহন। 

অর্জুন মণিপুর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রভাপে। সেখানে তিনি দে| 


পেলেন প্রীকৃফ্ের। অর্জুন এসেছেন ব'লে শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক পর্বতে এক 


উৎসবের জোগাড় করলেন। যদুবংশের মেয়ে পুরুষ সবাই এলেন্‌ অর্জ্ছনকে 
দেখতে । তাদের মধ্যে ছিলেন শরীরের বোন্‌ সুন্দরী স্থভত্র!। অর্জন 
তার রূপ দেখে তাকে বিয়ে করুতে চান। শ্রী অর্জুনের কথা শুনে বড় 
সথবী হ'লেন। বসুদেব প্রভৃতি অর্জুনের ভাতে দিতে চাইলেন স্থভগ্রাকে, 
কিন্ত বলরামের ইচ্ছে, স্থভদ্রার বিয়ে হয় ছুধোধনের সঙ্গে | বলরামের মুখের 
ওপর কোন কথা বলতে পারলেন না শ্রী তিনি থাকলেন চুপি চুপি 
কাজ সারবার মতলবে । ly 
"_ স্থদ্রাকে বিয়ে করবার জন্তে দুর্যোধনের কাছে দূত পাঠান হ'ল, তাই 
ছুধোধন লোক লস্কর নিয়ে চললেন দবারকায়। | 

স্থভদ্র(র অধিবাস। স্থভদ্রা গেলেন সান করতে, সঙ্গে আছে শুধু 
তার সথীর দল। শ্রীরুষ্ণ নিজের রথখানা অর্জ্নকে দিয়ে বললেন “বন্ধু, 
এই ফাকে তুমি স্থভত্রাকে রথে তুলে পালিয়ে বাও।” * 

৪৫ 


আদি পর্ব মহাভারতের কথা 


শ্রীকৃষ্ণের কথামত কাজ হ'য়ে গেল। ছারকাঁয় পৌছল যখন এই খবর, 
তখন প'ড়ে গেল সাজ সাজ রব । রাগে ব্লরামের চোখ লাঁল। সেনারা 
ছুইল অর্জনকে ধরতে। দারুক ছিলেন অর্জনের রথের সারথি। 
সারথিকে সরিয়ে দিয়ে সারথি হলেন নিজে স্থভদ্রা, আর যাদব সৈন্যের 
সে যুদ্ধ করতে লাগলেন একাসঅঞ্জ্ন। সেনারা সব অর্জুনের হাতে মার 
খেয়ে হার মানল, শরকৃষ্ণ অনেক বুঝিয়ে বলরামকে করলেন শান্ত। 

অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল সুভদ্রারর তাতে আর এক দফা! লজ্জা 
পেলেন দুর্যোধন। 

শরীক আর অর্জুন বসে আমোদ করছেন, এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির 
তাদের সামূনে।: ব্রাহ্মণের চুল, দাড়ি সব রাঙা, তীর গায়ের রঙ সোণার 
মত, আর পরনে লাল টুক্টুকে কাগড়। তিনি তাদের কাছে তার খিদের 
কথা জানালেন। শ্রীকষ্চ তাকে দিতে চাইলেন খাবার । তিনি বললেন 
“আমি চাইনে লুচি, পুরি, মোগা, মেঠাই, আমি চাই খাণ্ডব বনট] খেতে। 
আমার বড় অন্ধ, এ বনটা না খেলে আমার অহ্থ সারবে না। তারা 
তার পরিচয়ে জানলেন তিনি অগ্নিদেব। 3 

শীর্ণ অৰ্জ্জুন অগ্নির মূখে শুন্লেন, অনেক কাল আগে শ্বেতকি নামে 
ছিলেন এক রাজ|। তিনি সব সময়ে যজ্ঞ ক'রতে ভাল বাসতেন। যজ্ঞ 
করে ক'রে আগুনের ধোঁয়ায় পুরোহিতদের চোখ গেল ঝাপজা হ'য়ে, আর 
গায়ের লোৌমগুলো গেল পুড়ে আগুনের ঝাজে। তারা জবাব দিয়ে 
স'রে পলেন। এ 

শ্বেতকি স্করু করলেন শিবের তপস্তা। শিব তুষ্ট হ'য়ে তাকে বর 
দিতে চাইলেন ৷৷ শ্বেতকি শিবকে হ'তে বললেন যজ্ঞের পুরোহিত। শিব 
নিজে যজ্ঞের ভার না নিয়ে, যজ্ঞেয় ভার দিলেন দুৰ্ববাসাকে । 

বার*বছর ধরে যজ্ঞ চ'লল। এ যজ্ঞে ঘি খেয়ে খেয়ে হ’ল 

8৬ 


আদি পৰ্ব মহাভারতের কথা 


অগ্নিদেবের বিষম অন্ুখ, তীর হজম শি গেল একেবারে কমে । তিনি 
ছট্লেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্ম! তাকে খাণ্ডব বনের পশুদের মাংস খেয়ে 
অস্থথ সারাতে ঝ'ললেন। এ বনে থাকত ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক। অগ্নি 
যেমন পোড়াতে গেলেন খাগুব বন, বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে ইন্দ্র জল 
ঢেলে সব আগুন নিবিয়ে দিলেন। অগ্নি বনও পোড়াতে পারেন না, 
অস্থথও তীর সারে না। ফের অগ্নি গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা 
বাললেন, “তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর। শ্রীরু্ আর অর্জুন পৃথিবীতে 
' এলে তুমি তদের সাহায্য নিও ৷” তাই অগ্নি এলেন তাদের সাহায্য চাইতে। 

অর্জুন অগ্নিকে জানালেন, তাঁদের ভাল অস্ত্র বা রথ নেই, কেমন ক'রে 
তারা যুঝবেন ইন্দ্রের সঙ্গে । 

অগ্নিদেব তখুনি ডাক্‌লেন বরুণকে | বরুণ এসে অর্জুনকে দিলেন 
গাওীব ধনু, অক্ষয় তৃগ আর কপিধ্বজ রথ, শ্ীকুষ্কে দিলেন কৌমদকী 
গদা । 

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন খাব বনের দুদিকে অস্ত্র নিয়ে দাড়িয়ে অগ্নিফে 
খাণ্ডব বন খেতে বললেন। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ'লে উঠল। বনের 
* যত পশু সব এসে পড়তে লাগল আগুনে । আগুনের ধোয়া পাহাড়ের 
মত হয়ে ঠেকলো আকাশে | এই ব্যাপার জেনে ইন্দ্র হুকুম দিলেন 
মেঘের দলকে জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে দিতে । অর্জুনের বাণে মেঘ 
গেল উড়ে তখন বাধল তাদের সঙ্গে ইন্দ্রের লড়াই। ইন্দ্র ছুড়ে দিলেন 
তার বজ্র। বজ্র অর্জুনের কাছে ঘেসতে না পেরে ফিরে গেল ইন্দ্রের 
হাতে। তুমূল যুদ্ধে দেবতারা হেরে গেলেন। তখন দৈববাণী হ'ল 
“দেবরাজ আপনার বন্ধু তক্ষকের জন্যে ভাবনা নেই, সে এখন কুরুক্ষেত্রে। 
শীকষণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কিছুই ফল হবেনা, কারণ তাদের কেউ 
পারবে না হার!তে ৷“ এই কথায় ইন্ যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। 

৪৭ ) 


আদি পর্বৰ মহাভারতের কথা 


ময় নামে এক দৈত্য তক্ষকের বাড়ী থেকে পালাচ্ছিল। অর্জ্রন 
তাকে ধারে ফেললেন; কিন্তু সে অর্জুনের দয়া চেয়ে প্রাণে বেচে গেন। 
খাণ্ডৰ বনের পশুদের চর্বির খেয়ে সুস্থ হ'য়ে অগ্নি অর্জুনের ওপর তুষ্ট 
হ'লেন। খাগুব বন থেকে বাঁচল অশ্বসেন, ময় আর মাত্র চারটা বকের 
ছানা । 

বার বছর কেটে গেলে অর্জন সুভদ্রাকে নিয়ে ফিরলেন ইন্দ্প্রস্থে ৷ 

শকম্চও অনেক উপহার নিয়ে বলরামের সনদে এলেন পাণ্ডবদের 
কাছে। 
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শভ্ভাপন্কল 


০৩৩, 
৪৬২০ 


সম দানব শ্রীকৃষ্ণের হুদর্শন চক্র থেকে বেঁচে যাওয়ায় পাগবদের কিছু 
ভাল কাজ ক'রে দিতে চাইলেন। অজ্জ্ন নিজে কিছু না ব'লে ময়কে 
জিজ্ঞাসা করতে ঝ্ললেন শ্কফকে। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে 
সুন্দর একট! সভা তৈরি ক'রে দিতে ব'ললেন ময়কে । 

ময় চ'লে গেল কৈলাসের উত্তর দিকে বিন্দু সরোবরে । সেখান থেকে সে« 


নিয়ে এল রাশ রাশ মণি, রত্ুৎ একট! প্রকাণ্ড গদ। আর দেবদত্ত শাখ। ময় 


গদাটা দিলেন ভীমকে আর শাখটা দিল অজ্জুনকে। ময় সেই সব মণি 
রত্ব দিয়ে এমন এক অপরূপ .নভ| তৈরি করুল, যা দেখে পাগুবের৷ হ'লেন 
অবাকৃ। - 
কিছুদিন ইন্পরস্থে কাটিয়ে শ্রীরুষঃ চ'লে গেলেন ঘারকায়। 

পরে একদিন নারদ এলেন যুধিষ্টিরের কাছে। পাঁচ ভাই মিলে 
সথবামিত জলে তার পা ধুইয়ে দিয়ে তাকে দিলেন সোনার আসন। নারদ 
যুরধষ্ঠিরকে অনেক উপদেশ দিয়ে ব'ললেন, “মহারাজ পাত্র সঙ্গে হয়েছিল 
আমার দেখ । তিনি তোমায় রাজনুয় যজ্ঞ করতে ব'লেছেন।” 

নারদ বিদায় নিলে এক দূত গিয়ে নিয়ে এল শ্রীরুষ্কে। শ্রীরুষের 
সঙ্গে যুখিষ্টিরের পরামর্শ আরম্ভ হ'ল রাজন সধন্ধে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন 
“রাজন্থয় যজ্ঞ ক'রতে হলে চাই একলাখ রাজার মিলন। মগধের রাজ! 
জরামন্ধের শক্তি মেনে নিয়ে অনেক রাজা হ'য়ে আছে তার অধীন, আর 
যার! তাকে মান্তে পারেনি, তিনি তাদের রেখেছেন বন্দিশালায় বন্দি ক'রে 
বলি দেবার জন্ে। জরাসদ্ধকে না মারতে পারলে রাজস্থয় শেষ করা 
হবে কঠিন!” 


৪৯ 


সভা! পর্ব মহাভারতের কথ 


জিতল পতল 


জরাসন্ধের জন্মের কথ! বড় অদ্ভুত। মগধের রাজা বৃহদ্রথ যাগ যজ্ঞ 
ক'রে কাল কাটাতেন। এত ভাল কাজ ক'রেও তার কোন ছেলে হ'ল না, 
তাই তিনি তার ছুই রাণীকে নিয়ে বনে চ'লে যান। -সেখানে তিনি 
দেখা পান গৌতমের ছেলে চণ্ডকৌশিক খধির। রাজার মনের কথা 
জেনে চণ্ডকৌশিক ধ্যানে ঝস্লেন। তীর সামূনে প'ল গাছ থেকে একট! 
পাক। টুদটুদে আম । খধি সেই আমটা রাণীদের খেতে দিলেন। 

রাণীরা দুজনে আমট ভাগ ক'রে খেয়ে ফেললেন । কালে তদের হ'ল 
'ছেলে। একি, প্রত্যেক রাণীর গর্ভে হ'ল যে আধখান ক'রে ছেলে! 
আর কি হবে। রাণীর! লোক দিয়ে দেহ দুখান! ফেলিয়ে দিলেন শ্বশানে। 

এ শ্াশানে থাকৃত জরা নামে এক রাক্ষপী। সে মাংসের লোভে 
শুখানে এসে দুখান! দেহ দেখে সে দুখান! দেহ' জোড়া দিলে কেমন দেখায়, 
দেখবার জন্তে যেমন জোড়। দিয়েছে, অমনি ছেলেট। কেঁদে উঠল উঞা 
উঞ্া করে। এতটুকু মাংদে ত তার জালার গত পেট ত ভরবেনা, তাই সে 
নারীর রূপ ধরে ছেলেটাকে দিয়ে এল রাজাকে । ছেলে পেয়ে রাজা ভারি 
খুশি হ'য়ে তার পরিচয় চাইলেন । 

জর! বল্লে, “আমাকে বে আদর করে সে হয় ধনে পুত্রে লক্্ীশ্বর | 
আপনার বাড়িতে আমার আদর আছে ব'লে আমি আপনার ছেলে ফিরিয়ে 
দিলাম” ’ 

জরা ছেলের দেহ জোড়া দিয়েছিল ব'লে রাজ! ছেলের নাঈ রাখলেন 
জরাসদ্ধ। 

জরাসন্ধ দিন দিন খুব বেড়ে উঠলেন। ক্রমে তার জোর এত" বেশী 


হ'ল যে, তার ভয়ে অনেক রাজা তার বশে এনে তাকে নান! খারাপ কাজে 


উৎসাহ দিতে লাগল | 


জরাসন্ধের ছুই মেয়ে ছিল অস্তি আর গ্রাপ্তি ৷ 
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ংন বিয়ে করেছিলেন 


টি 
mL 


সভা! পর্ব মহাভারতের কথা 


অস্তি আর প্রাপ্চিকে। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা । কংস বড় দুষ্ট রাজা 
ছিলেন ব'লে শ্রীরুষ্চ তাকে মেরে ফেলেন। 

জামাই কংসের মরণের খবর পেয়ে জরাসন্ধ এলেন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের 
সন্ধে লড়ুতে। একবার নয়, দুবার নয়, জরাসদ্ধ মথুরার হানা দিলেন 
আঠার বার। শ্রীরুষ্ণ দায়ে পড়ে মথুরা ছেড়ে রাজধানী করলেন 
দ্বারকায়। 

ভয়ানক জায়গায় ছিল জরাসন্ধের রাজধানী | পীচটা পাহাড়ের 
মাঝখানে গিরিব্র্ পুরীতে থাকতেন জরাসন্ধ ৷. কোন শক্র সহজে সেখানে 
ঢুকতে পারত না । পাহাড়ে ছিল একটা মজার ছুয়োর। কোন 
শত্রু রাজ্যে এলেই এ দুয়োর বন্ধ হ'য়ে যেত আর একট। ঢাক বেজে উঠত 
আপনা থেকেই। সেই ‘ঢাকের শব্দে সৈন্তর! যুদ্ধের সাজে সাজত যুদ্ধের 
জন্যে! দুটো সাপ আর পাহাড় গর্জে উঠত রাগে। কাজে কাজেই 
এহেন জরাসন্ধকে.জয় করা সহজ ব্যাপার নয়। : 

্রীরুষের মুখে এই কথা শুনে ভীম আর অর্জুন চাইলেন জরা সন্ধকে 
জয় করতে । 7 

শ্রীরুধ্, ভীম আর অর্জন ব্রাহ্মণের সাজে জরাসন্ধের রাজধানীতে 
হাজির হ'লেন1 অঙ্ছন শব্দভেদী বাণে ঢাকের শব দিলেন বন্ধ ক'রে, 
আর ভীম চৈত্য নামে পাহাড়ের মাথায় চড়ে সেই পাহাড়ের মাথাটা 
উপড়ে ফেলে পাহাড়ের গর্জন দিলেন থামিয়ে। তারপর তারা গিয়ে 
ঢুকলেন জরাসদ্ধের বাড়ীর ভেতর। ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্তঃপুরে ঢোকার 
কোন বাধা নেই। 

জরাদন্ধ যজ্ঞ ক'রছিলেন যেখানে, সেখানে তারা গিয়ে উপস্থিত 
হ'লেন। ব্রাহ্মণ দেখে জরামন্ধ আদর ক'রে তাদের আসন দিলেন। 


কিন্ত তাদের গায়ে অস্ত্রের দাগ দেখে তার মনে জাগল মন্দেহ। 
4 ৫১ 


তিনি তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন,_তীর! শ্রীকুষ্ণ ভীম, আর 
অজ্জুন। তার! চান যুদ্ধ জরাসন্ধের সনদে | 

জরামন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে নারাজ, অজ্জু'ন ছেলেমান্থব ব'লে 
তাকেও তার পছন্দ হ'লনা যোদ্ধা হিনাবে, কিন্তু ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রতে 
তার আপত্তি হ'লনা একটুও । ২ 

জরাসন্ধ দুটো মস্ত গদ! এনে একটা দিলেন ভীমকে আর একট! নিলেন 

' তিনি নিজে। 

তাদের দুজনে তুমুল লড়াই। গায় গায় ঠোক! হুকি লেগে বেরুতে 
লাগলে। আগুন । গদাুদ্ধ থামিয়ে তার! হাতাহাতি লড়াই স্থরু ক'রে দিলেন। 
যুদ্ধ চলল চোদ্দদিন ধ'রে । এতদিন ধরে ন! থাকল তাদের খাওয়া, ন! খেলেন 
তারা একটু জল । জরাসন্ধ আর দীড়াতে পারেন না । ভীমের গায়ে তখনও 
আছে, অনেক ছ্রোর। ভীম জরামন্ধকে যাটীতে ফেলে দিয়ে তার বুকের 
ওপর উঠে বাদে ঘু'দির পর ঘুঁদি মারতে লাগলেন। জরাসন্ধ মরেন ন। 5 
ভীম পড়লেন ভীষণ ফাপরে। শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধকে চিরে ছুখান ক'রে 
ফেল্‌তে ইদারায় জানিয়ে দিলেন ভীমকে। ভীম এক পায়ে জরাসন্ধের 
একট! পা চেপে আর একট| পা দুহাত দিয়ে ধ'রে টাণ দিয়ে দুখান ক'রে 
ফেল্লেন। J ৃ 

জরামদ্ধের ছেলে সহদেব তাদের বড় ব'লে মেনে নিলেন । তারা 
বন্দিশাল! খুলে রাজাদের দিলেন মুক্ত ক'রে আর তার! হ'লেন তখন 
তাদের বন্ধু। 
শরীক এই রাজাদের রাজন্য় যজ্ঞে যোগ দিতে ব'লে ফিরে গেলেন 
ঘারকায়। 

এবার প'ল পাগুবদের দিথিজয়ের পালা! যুধিষ্টরের আদেশে ভীম, 
অর্জুন, নকুল আর সহদেৰ এক একট! দিক্‌ জয় ক'রতে বেরিয়ে প'লেন। 

৫২ 


এ 


7 


সভা পর্ব | মহা ভারতের কথা 


পুতিন TM 


অৰ্জ্জুন কুলিন্দ, কালকৃট, আনত’ প্রভৃতি দেশ জয় করে এলেন ভগদত্তের 
রাজ্য প্রাগজ্যোতিষে। ভগদত্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে অর্জনের যুদ্ধে হেরে 
তার সঙ্গে করলেন মিতালি অর্জুন আরে| অনেক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে 
দিয়ে মণি, মাণিক্য, সোন! দান। নিয়ে বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে ফিরে এলেন 
ইন্দ্ৰপ্রস্থে । 

ভীম পুলিন্দ প্রভৃতি রাজ্য জয় ক'রে উপস্থিত হলেন শিশুপালের রাজ্যে। 
শিশুপাল আদর ক'রে ভীমকে বন্ধু ব'লে মেনে নিলেন আর দিলেন তাঁকে 


অনেক ধন রত্ব। ভীম আরো অনেক রাজাকে বন্ধু ক'রে রাজধানীতে 


ফিরুলেন। 


নকুল বহুদেশ জয় ক'রে এসে নানা অর্থে ই প্রস্থের ভাণ্ডার ভরিয়ে 
দিলেন। F 

সহদেব ও শূরসেন, মত্ত গ্রভৃতি জয় ক'রে এলেন কিছিদ্ধ্যায়। এথানে 
তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল বানরদের রাঁজা সেন্দ আর দ্বিবিদের সব্দে। তীরা 
সহদেবের কাছে হার মেনে যজ্ঞের সাহায্যে দিলেন অনেক টাক! কড়ি। 
সহদেব ফিরে এলেন নিজেদের রাজধানীতে ৷ . 

্রীরুঞ্ণ গরুড়ে চ'ড়ে পাঞ্চজন্য শখ বাজিয়ে এলেন পাণ্ডবদের কাছে। 
শ্রীকৃষ্ণ এয়েছেন, আর ভাবনা কি! খুব তোড়জোড় ক'রে যজ্ঞের আয়োজন 
চলল। যৌম্য আর শ্রীকৃষ্ণ যুধি্টিরকে খুব উৎসাহ দিলেন। 

এই যজ্তে দেব, নর, বঙ্গ রক, গন্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ কাবৃতে হবে। 

্ীরষ্। দেবতাদের নিমন্ত্রণের ভার দিলেন অর্জনকে, আর ব'লে 
দিলেন, তিনি যেন লঙ্কায় গিয়ে বিভীষণের নিমন্ত্রণটা ও সেরে আসেন। 
অন্ত দূতের! গেল রাজাদের আহ্বান করতে! ভীষ্ম, ভ্রোণ, কৃপ, দূর্যোধন, 


দুঃশাসন গ্রভৃতিকে ডাক্তে গেলেন নকুল। 
বাজার! থাকৃবেন ব'লে বড় বড বাড়ী তৈরি হ'ল পথ, ঘাট সব ভাল 


৫৩ 


‘কারে পরিষ্কার করান হল। পথের দুধারে পৌতা হ'ল ভাল ভাল ফুলের 
গাছ । লাল, নীল, সবুজ, হল্দে, বেগুনে রঙের নিশানে রা জধানী ছেয়ে 
গেল। এতে যেন রাজধানী পেল নতুন প্রাণ । ন 

রাজারা হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, রথ, ধন, রত্ব নিয়ে আসতে লাগলেন। 

‘যজ্ঞের খবর পেয়ে ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ এলেন ম| হিড়িম্বাকে নিয়ে। 
তিন লক্ষ রাক্ষস এল তার সঙ্গে ৷ 

দুৰ্যোধন প্রভৃতি এসে পৌছুলে, তর| এক একট। কাজের ভার পেলেন। 

যজ্ঞ হবে ময় দানবের তৈরি অপরূপ সভায় । যুধিষ্ঠির পুরোহিত 

ধৌম্যের আজ্ঞায় যজ্ঞ স্থরু ক'রে দিলেন। . পেল হ'লেন বজ্ঞের হোত! 

নানা লোকে নগর ভারে গেল । দেবতারা এসে আকাশে অপেক্ষা ক'রে 

' রইলেন। 

অর্জনের নিমন্ত্রণ পেয়ে শ্রীকুষ্ণকে দেখবার আশায় ভক্ত বিভীষণ ন। 
এনে থাক্তে পারলেন ন|। বিভীষণ লোক জন, জাকভ্রমক দেখে ত একে 
বারে অবাক্‌ । বিভীষণ দেখলেন হাতী, ঘোড়া নিয়ে বড় বড় রাজা দিনের 
গর দিন অপেক্ষা কর্ছেন সভায় ঢোকার জন্যে । নদীতে এত নৌকা 
রয়েছে যে, নদীর জলও যাচ্ছে না দেখা । মানব, পিশাচ, রাক্ষস সব এক 
জায়গায় মেশামিশি হয়ে গিয়েছে। বিভীষণ মানুষ প্রভৃতির চাপে আর 
এগুতে পারেন না। তিনি দীড়িয়ে গেলেন এক জায়গায় । 

শীকুষ্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিভীষণকে ‘সঙ্গে ঝ'রে নিয়ে যেতে 
এলেন। বিভীবণ প্রাণ ভ'রে শ্রীরুষের চরণ দর্শন ক'রে নিলেন। তার 
আশা ত মিটেছে, আর সেখানে থাকবার দরকার কি তার! গ্রীক 

ছাড়েন না বিভীষণকে। বিভীষণ ব’ললেন, “ঠাকুর তুমিই ত জগতের 

প্রভু ! তোমার চরণ ছাড়া আর কোথাওস্ত সাথা নীচু কারব না৷ আমি” 

তবুও তার যেতে হ'ল শরীরের পিছু পিছু । 
৫৪ 


মভ৷ পর্ব মহাভারতের কথ! 
গ্রীকব্ণ বিভীব্কে নিয়ে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম দুয়োরে ঘুরলেন 
কিন্ত কোন দুয়োরেই ঢুকতে পারলেন নাতিনি। দুয়োরের ভার ছিল 
যাদের ওপর,. তারা বলল ্ৰীকৃষ্ণকে, “দেখছেন গা, কত বড় বড় রাজা 


- কত দিন ধ'রে রয়েছেন এখানে । রাজার হুকুম না পেলে কারুকে ঢুকতে 


দিতে পারি নে আমরা । আপনারা অপেক্ষা করুন ॥ রাজার হুকুম হলেই 
ঢুকতে পাবেন।” একি, শ্রীরুফেরো সভায় ঢুকতে রাজার হুকুম চাই! 
বিভীষণ ত চুপ৷ 

হেঁটে হেঁটে বল হারিয়ে ্রীরু্ণ আর বিভীষণ ব'দলেন একট! গাছের 
নীচে। 

নকুল এসে শ্রীরুষ্চকে জানালেন, “আপনি সভায় না গেলে দেবতার! 
রাজদর্শন করতে পারছেন না 1” 

শী উঠলেন, বিভীষণের হাত ধ'রে গেলেন সভার ভেতর। খুব উদ 
বেদীর ওপর সিংহাসনে বামে আছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির ॥ এ বেদীতে 


উঠতে হ'লে পার হ'তে হয় একশটা শিড়ি। সবাইত দেখাবে যুধিষ্ঠিরকে 


সন্মান কিন্ত শ্রীরুষ্ণ ছাড় ‘আর কারুকে ত প্রণাম করবেন না 
বিভীষণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চাশটা শিড়ি পার হয়ে দাড়ালেন  যুধিষ্ঠিরের 
দিকে পিঠ দিয়ে। তারপর তিনি ধ’রলেন বিশ্বরূপ। ্রীরুঞ্চে 
গর মুষ্টি দেখে দেবতারা আর বিভীষণ ক'রলেন মাথা নীচু। তখন 
পু আসল রূপ ধ'রে যুধিষ্িকে বললেন “এ দেখুন আপনার 
কাছে অবনত ৷” 

যুধিচার আর কথা বলতে পারছেন ন৷। শ্রীরু্ণ না৷ থাকলে, তার 
মান এত বাড়ত কিকররে। যুিষ্টিরের চোখ দিয়ে গড়িয়ে প'ল আনন্দের 
অশ্র। তিনি শ্রীকুষ্ণকে বললেন? “তাই কৃষ্ণ, আমায় এমন বর দাও, যাতে 


চিরকাল তোমার চরণ দেবা করতে পারি ।” 
এ ৫৫ & 


অন্ত রাজাদের ভেতরে আদবার জন্যে আদেশ দিতে অনুরোধ ক'রলেন 
যুধিষ্টিরকে শ্রীরুষ্ণ। 

দরজা সব খুলে দেওয়া হ'ল। রাজার! পিল পিল ক'রে এসে ঢুকলেন, 
বজ্ঞ মভায়। তারা হা ক'রে দেখতে লাগলেন ও সভার শোভা। 

যথা সময়ে মহারাজ যুধিষ্টিরের অভিষেক হ'য়ে গেল। যজ্ঞের কাজের 
বা কিছু বাকি ছিল, সব সারা ক'রে ফেল| হ'ল। রাজার! যুথিচিরের 
সকল ব্যাপারেই আনন্দ পেলেন খুব । | 

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে কাকে অর্থ দেওয়। বায়, তাই নিয়ে আলোচন। 
সরু হঁল। যিনি সবার বড়, তাকে দিতে হবে অর্থ রাজার! মুখ চাওয়া 
চায়ি করছেন, ভীক্মদেব বললেন, “আমার মতে শ্ীরুফই সব বিষয়ে বড়, 
তাকেই অর্থ দেওয়। উচিত আমাদের ৷” ; 

ভীগ্মদেবের কথায় সহদেব শরীরকে অর্থ দিলেন। এই না দেখে শিশুপাল 
ত রেগে আগুন। বহুদের, শলা, ভীম, দুর্যোধন, কর্ণ আর তাকে বাদ দিয়ে 
অর্থ দেওয়| হ'ল কিনা শ্রীকুষ্ণকে! তিনি আর সইতে পারলেন না, তাই 
তিনি জান্তে চাইলেন, কোন গুণে গীকব্চ সকলের বড়। শিশুপালের মনে 
হ'ল, শ্রীরু্ণকে অর্থ দেওয়ার মানে সকল রাজার অপমান । শিশুপাল চ'লে 
যেতে চান রাজন যজ্ঞ থেকে। যুধিচির অনেক বিনয় ক'রে শিশুপালকে 
থামিয়ে বললেন, “শ্রীকৃষ্ণ মহাশক্তিমান, তাই তাঁকে দেওয়া হ'ল অর্থ। 
সমস্ত রাজা বা মেনে নিলেন, আপনি একলা শুধু আপত্তি ক'রছেন কেন ?” 

শিশুপাল শ্রীরের পিম্তুতে| ভাই হয়েও ছিলেন শরীফের চিরকালের 
শক্রু। তার কারণ কি? 

শিশুপাল ছিলেন চেদিরাজ দমঘোষের ছেলে। জন্মের সময় 
শিশুপালের ছিল চারটা হাত আর তিনটা চোখ। শিশুপালের চেহার! 
দেখে, আর তিনি জন্মাবার সময় গাধার মত চেচিয়ে ওঠেন ব'লে 

- ৫৬ 
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তার মাতা পিতা দুঃখিত হ'লেন ! দৈববাণী হ'ল “ধার কোলে উঠুলে এই 
শিশুর দুটা হাত আর একটা চোখ খ'সে যাবে তীর হাতে হবে এর মরণ ৷” 

দমঘোষ নানা দেশের রাজাদের ডেকে এনে এক এক জনের কোলে 
দিতে লাগুসেন শিশুকে। শ্রীরুষ্ের কোলে শিশুকে দিতেই তার 
দু’ হাত আর একটা চোখ খসে প’ল মাটাতে। সকলে বুঝলেন শ্রীকৃষ্ণের 
হাতেই হবে শিশুপালের মৃত্যু ৷ 

শিশুপালের ম! অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে শ্রীরুষ্কে ব'ললেন 
তিনি যেন শিশুর কোন ক্ষতি ন! করেন। শ্রীরুঘ্ণ বললেন, “আমি একশ'র 
বেশী অপরাধ ক্ষমা করব না।” 

ভ্রীরুষ্ণের হাতে কোন ক্ষতির ভয় নেট, কাজেই মনের সাধে শিশুপাল 
জীৰনভোর অপকার ক'রেছেন শ্রীরুষ্ণেরে। আজও সেই সাহসে তিনি 
শ্রীরুষ্চের নিন্দা করতে লাগলেন ৷. রাজাদের অনেকে শিশুপালের পক্ষ 
নিলেন, শিশুপাল আরে। উৎসাহে শ্রীরুষ্ণের নিন্দ করুলেন। 

এই রকমে পূর্ণ হ'ল শিশুপালের একশ’ অপরাধ । শীর্ণ আর ক্ষমা 
ক'রতে পারেন না ॥ তিনি মনে মনে ডাকুলেন স্থদর্শন চক্রকে। আগুনের 
হল্কা ছুটিয়ে সুদর্শন এসে পৌছুল একৃফের হাতে । শ্রীকুষণ সেই চক্র 
শিশুপালের দিকে ছেড়ে দিলেন । চক্র শিশুপালের মাথাটা কেটে ফিরে এল 
শ্রীকঞ্চের কাছে, আর শ্রীকৃষ্ণের পায়ে মিশে গেল শিশুপালের গায়ের তেজ। 

শিশুপাল বধের সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ুয় যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল। রাজার! 
নিজের নিজের দেশে ফিরলেন। সকলের মুখেই শোনা গেল রাজস্য় 
যজ্ঞের জাকের কথা । 

শীর্ণ দেশে যাবার জন্যে বিদায় চান ৷ যুধিষ্টিরের মন চায়ন। শ্রীরুষ্ণকে 
বিদায় দিতে। শেষে যুধিষিরকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে শ্রীকুষ্ণ বিদায় নিলেন । 

দূর্যোধন মামা শকুনির সঙ্গে আরো কিছুদিন রইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে ৷ 
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মামার সন্দে দুর্যোধন সভার শোভা দেখে বেড়াচ্ছেন | ‘যেখানেই যান, 
সেখানেই দেখেন অপরূপ শ্রী। এক একখানা ঘর যেন হস্তিনাপুরের সমস্ত 
রাজ বাড়ীটার মত। ঘরের মেঝে, থাম, দেওয়াল সব স্কর্টিক দিয়ে 
তৈরি। ময় দানব দ্ষটকের এমন বেদী গেঁথেছেন বা দেখলে ঠিক জল বলে 
মনে হয়!  ছুর্যোধন সেখানে যাবার সময় জল ভেবে হাটুর ওপর কাপড় 
তুললেন । এমন পুকুর তৈরি হয়েছে, যা পুকুর ব'লে মনেই হয় না। 
দুৰ্যোধন ওখান দিয়ে যাবার সময় একেনারে জলের মধ্যে পড়ে নাক|লের 
এক শেব। এই দেখে পাগুবেরা হো হো ক'রে উঠলেন হেসে । ছুর্যে ধনের 
মহা রাগ। রাগের চোটে দরজা ভেবে সেখান দিয়ে যেমন বেরিয়ে যাবেন, 
অমনি ক্ষটিকেয় দেওয়ালে দুর্ষোধনের মাথাট। গেল ঠকে। আবার উঠল 
হাসির রোল। দুর্ধোধন দরজা খুঁজে পান না, নকুল এদে আসল দরজাটা 
দেখিয়ে দিলেন তাকে 1 

হস্তিনাপুরে আসবার পথে ছূর্যে।ধনের মুখে নেই কথা, লজ্জায় 
মাথা হেট ক'রে আছেন। ভাগ্নের অবস্থা দেখে শকুনি ব্যাপার কি জানতে 
চাইলেন দুর্যোধনের কাছে । র 

দুৰ্যোধন ঝ'ললেন, “মামা, আমার. আর বাচতে ইচ্ছা নেই একটুও । 
কি এশর্য্যই ভোগ কারছে যুধিষ্টির, আর আমরা যেন তার কাছে কত 
গরীব, কত ছোট ।” 

শকুনি মনের ভাব চেপে রেখে। ছুর্যোধনকে সান্তনা দিয়ে ব'ললেন, 
“বাপু যুধিষ্ঠির বড় ভাল লোক | সে নিজের গুণে পেয়েছে ধন, জন, শব্ধ 
চেষ্টা কর তুমিও অমন হ'তে পারবে |” 

এত সহন ভুলবার পাত্র নন্‌ ছুর্যোধন । তিনি বললেন “যত দিন না 
তিনি প/গুবদের ছোট ক'রে দিতে পারেন, ততদিন তার প্রাণে শান্তি 
কোথায় ?” 


th 
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হলি তখন ন দিল মনের কথা রর না'ললেন, ‘বাবা ! যুদ্ধ করে, তাদের 
হারাণ বড় কঠিন । অনেক চেষ্টা ত করলে, কিন্তু কি করতে পারলে তুমি 
তাদের? আমি এমন বিদ্যা জানি, যাতে তাদের নিশ্চয় জয় করতে পারবে ।” 

দুর্যোধন আনদ্দে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। তিনি জানতে চাইলেন তার 
বিদ্যার কথা। শকুনি বললেন, “আমি খুব ভাল পাখাখেলা জানি। 
যুধিষ্ঠির মে।টেই জানে না পাশা খেলতে। যদি তুমি কোন রকম ক'রে 
যুধিচিরকে প।শাখেলায় রাজি করাতে পার; তবে তার সব কিছু জিতে নিতে 
পারি। আমার শুধু ভয় তোমার পিতাকে, তিনি হয়ত এতে মত দিবেন 
না” . 
এই পাশা খেলার কণা দুর্যোধনের মন দিল তোলপাড় ক'রে।- তিনি 
হস্তিনায় এসেই চ'লব্বেন তার পিতার কাছে। 

ধৃত্রাষ্ট ছেলেকে আশীর্বাদ করে মঙ্গল জানাতে চাইলেন ছুর্যোধনের । 

দুর্যোধন বললেন, “আর মঙ্গল যুধিষঠিরের রাজস্ুয় যজ্ঞের ধূম যা দেখে 
এলাম, তা আর আপনাকে কি বলব ! পাণ্ডবদের এশবধ্যই বা কত! তারা 
আমায় এত অপমান করেছে, যে আমার বাচবার সাধ নেই ।” 

ধৃতরাষ্্র বললেন, “বাছা, হিংসা করা পাপ তারা তাদের 
কপালে করছে রশ্বর্্য ভোগ । বলত, আমিও রাজস্থয় যজ্ঞ আরম্ভ করি, 
তা হ'লে তুমিও পাবে অনেক ধন, দৌলত যুধি্টিরত আমাদের পর নয়, 
আর সে ছেলেও খুৰ ভাল । তুমি তার ওপর হিংসা কর না কখনে ৷” 

চোরা না শোনে ধর্দের কাহিনী | পিতার কথায় দর্যোধনের মনে শাস্তি 
এল না। তিনি বললেন, “বাবা, সত্যই যদি আপনি আমার মঙ্গল চান, 
তবে - অনুমতি দিন, পাশাখেলায় আমি পাওবদের সব জিতে নি। 
পাণ্ডবদের ওপর আপনর বেশী ভালবাণা খাকে ত আপনি তাদের 6 


থাকুন, আমি চ'লে বাই বে দিকে দুচোখ যায়__” 
|| ৫৯ 
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ছেলের অভিমান দেখে ধৃত্রাষ্ট্র বাধ্য হ'য়ে দিলেন পাশা খেলায় অনুমতি 
বিদুর এই খবর জানতে পেরে পাশ।খেলা বন্ধ করতে অনেক চেষ্টা, করলেন, 
কিন্তু তা পারলেন না। তখন*তিনি বুঝলেন, কৌরব বংশ ধ্বংস হতে 
আর দেরি নেই । 

পাশাখেলার জন্যে তৈরি হ'ল ভাল এক সভা। ধৃত্রাষ্ট্র পাশা খেলায় 
যোগ দেবার' জন্যে যুধিচিরকে ডাকৃতে বিদুরুকে পাঠালেন ইন্দ্প্রস্থে | 
বিছুরের যাবার ইচ্ছা নেই, তবু রাজার হুকুম তিনি মাথা পেতে 
নিলেন) র্‌ 

বিদুরের কাছে সব জেনে যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় আসবেন কিনা, ভাবতে 
লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ডাক, অমান্য করা যায় না, তাই ইচ্ছা ন! থাকলেও 
মা কুন্তী, স্ত্রী দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে চ'লে এলেন হস্তিনায়। আমোদ 
আহ্লাদে তার! রাতটা কাটিয়ে দিলেন। - 

পরের দিন সকাল বেলায় ভীন্ম, দ্রোণ, রূপ আর আর সবাই এসে 
বসলেন মভায়। ধৃতরাষ্ট্র আছেন সিংহাগনে আর ছুর্োধনকে ঘিরে বনে 
আছেন কর্ণ প্রভৃতি তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল। যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে 
ব'সলেন পাশাখেলার জায়গায় | 

শকুনি পাশা নিয়ে আসতেই যুধিচির ঝ'ললেন,“পাশ! খেলা যত অনিষ্টের 
মূল । আমি এ খেলা ক'রতে চাইনে ৷” 

শকুনি ব’ললেন, “তুমি পাশা খেলবে ব'লে এত জোগাড় হ'ল, 
এখন তুমি কিনা বলছ পাশা খেলার ইচ্ছা নাই তোমার? না খে 
চাও, বাড়ি ফিরে যাও। এই রকমই তোমার কথার ঠিক বটে 1৮ 

শকুনির বিজ্রপ শেলের মত বিধ্‌ল যুখিষ্টিরের বুকে। বখন য়েল: 


তখন তিনি খেলবেনই,__এই মনে করে শকুনিকে ব’ললেন, “কে খেলবেন 
আমার সন্ধে?” 


আর 
লতে 
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দূর্যোধন উত্তর দিলেন, “আমার হ'য়ে খেলবেন মাম শকুনি, আর আমি 
দেব পণের টাকা ।৮ 

খেল! স্থরু হ’ল। যুধিষ্টির পণ রাখলেন তার নিজের গলার মণির 
হার, শকুনি একবারেই তা জিতে নিলেন। যুধিষ্ঠির পণ রাখলেন তার 
ভাণ্ডারের সব ধন রত্ন, তাও হারাতে হ'ল তার শকুনির কাছে। ক্রমে 
শকুনির খেলার কৌশলে হাতী, ঘোড়া, ঘর, বাড়ি, রাজ্য পর্যন্ত 
খোয়ালেন তিনি। তখন যুধিষ্টিরের খেলার রোখ.চেগে গিয়েছে। তিনি 
নিজেকে রাখলেন পণ। নেবারেও তার হার হ'ল। ভাইদের পণ রেখেও 
তিনি জিততে পারলেন ন। শকুনির কাছে। সব হারিয়ে যুধিষ্ঠির চুপটী 
ক'রে ব'সে রইলেন। 

শকুনি বললেন, "এবার কি পণ রাখবে ?” 
যুধিষ্ঠির ঝ'লূলেন, “আমার আর ত কিছু নেই, সবই ত হেরেছি 
আপনার কাছে।” | 

শকুনি হাস্তে হাস্তে ব'ললেন “কেন তোমার দ্রৌপদী রয়েছে, 
তাকেই পণ রেখে খেল না এবার ।” 

যুধিচিরের মাথা বিগড়ে দিল এই দর্ধনেশে পাশা। তিনি পণ 


‘রাখলেন দ্রৌপদীকে, তাও জিতে নিলেন শকুনি। 


সভার চেহারা! যেন কেমন হয়ে গেপ। ভীম্ম,“দ্রোণ প্রভৃতি কেঁদে 
ফেললেন, বিছুর মাথ! হেট ক'রে রইলেন বাদে। জ্ঞানী যার! ছিলেন, তার! 
দুঃখে একেবারে শব। 

মনের পাপ আর গোপন কর! চ'লল না। দূর্যোধন আর তীর 
ভায়ের। হেসে গড়িয়ে প'লেন। কর্ণ আনন্দে* দুর্যোধনকে বললেন, 
“কেমন বাপু, এবার তোমার অপমানের শোধ নেওয়| হয়েছে ত? 


পাগুবদের সব এবার লাগিয়ে দাও চাকরের কাজে রি 
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কর্ণ মনের কথাই ব'লেছেন। ছুর্যোধনের কথায় দুঃশাসন নানা রকম 


ক'রে অপমান ক’রলেন পাণ্ডরদের | প1গুবেরা রাগে ফুল্‌তে লাগলেন। ভীম 
এমন কট্‌মট্‌ ক'রে তাকালেন ছুর্ষোধনের দিকে, তাতেই তার প্রাণ উড়ে গেল । 
দু্বোধন দ্রৌপদীকে সভায় আন্তে পাঠালেন একজন লোককে সে ফিরে 
এল। তখন দুঃশাসন লাফাতে লাফাতে চ'ললেন দ্রৌপদীকে নিয়ে আসতে । 
দ্রৌপদী অন্তঃপুরে আছেন.। দুঃশাসন তাকে আনতে চান রাজ সভায় 
দুঃশাসনের চেহারা দেখে ভয়ে দ্রৌপদী পালিয়ে যেতে চান: অন্য মেয়েদের 
ঘরে। দুঃশাসন এক লাফে গিয়ে দ্রৌপদীর চুল ধরলেন চেপে আর 
হিড়, হিড় ক'রে টেনে তাকে নিয়ে গেলেন রাজ সভায়।' ভ্রোপদীর 
আলু থানু, বেশ, এমন বেশে তাকে রাজমভায় আসতে হবে তা তিনি 
কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নি। 
দ্রৌপদীর গাল বয়ে প'ড়ছে দর'দর ক'রে চোখের জল। সভার 
সবাইকে লক্ষ্য ক'রে তিনি জানালেন তার মনের বাথ|। কিন্তু সবাই নীরব 
দ্রৌপদী স্বামীদের সাহায্য চাইলেন তীরা নাচার, কেবল রাগে 
গরগর করছেন। 
দ্রৌপদী সভার সকল লোককে ব'ললেন, “বিনি আগেই নিজেকে 
হারিয়েছেন, আপনার! সব বলুন, কোন হিসাবে তিনি পণ রাখতে 'পারেন 
আমাকে ।” , 
কারো কোন কথ। শোনা গেল না। কেবল আপত্তি জানালেন 
ধৃত্রাষ্ট্রের এক ছেলে বিকর্ণ। তিনি বলবেন, “আপনাদের ভেতর আছেন 
অনেক জ্ঞানী, গুণী, আপনার! সভায় থেকে কেমন ক'রে সইছেন স্ত্রীলোকের 
অপমান?” কৌশল ক'রে হারাণ হ'ল যুধিষিরকে, তার ওপর দেবী দ্রৌপদীর 
এই লাঞ্ছন। কি ধর্মে সয়! সভায় কেউ কেউ গুন্‌ গুন্‌ ক'রে কুখ্যাতি 
করলেন বিকর্ণকে | 
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দূর্যোধন বিকর্ণকে বেশ ক'রে বকে দিয়ে 'দ্রীপদীর গহনা, কাগড় 
কেড়ে নিতে হুকুম দিলেন ছুঃশাসনকে। দাদার কথায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর 
গহন! গুলে| খুলে নিয়ে যখন তার কাপড় কেড়ে নেবার চেষ্ট| ক'রছেন' 
তখন দ্রৌপদী মনে প্রাণে ডাকৃলেন শ্রীরুষ্ণকে, “কোথায় লজ! নিবারণ হরি, 
ভক্তের মান রাখ প্রভু I Z & 

ভক্তের ডাকে একরুষ্ণের আমন ট'লল। তিনি আকাশে থেকে 
দ্রৌপদীর কাপড় জোগাতে লাগলেন। দুঃশাসন “যতই কাপড় টানেন, 
ততই বেড়ে যায় দ্রৌপদীর কাপড় লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি 
কাপড়ের পাহাড় হয়ে।গেল রাগ সভায়! ছুঃশাদন কাপড় টেনে টেনে এত 
কাবু হলেন যে, আর দাড়াতে ন! পেরে বদে প’লেন। সভার লোকের! 
জ্রৌপদীকে ধন্য ধন্য ক'রলেন আর নিন্দ। ক'রলেন দুর্যোধনের |! 

এতেও দুর্ষোধনের নিরন্ত নন আবার চ'লল 'দ্রৌগদীর. ওপর 
অত্যাচার । দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দাদী: ব'লে টানতে লাগলেন তার 
চুল ধারে। ভীম গ্রৃতিজ্ঞ। ক'রলেন, “আনি দুঃশাসনের বুক চিরে করব 
রক্ত পান।” দুঃশাসনের বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল । 

দুষোধন কটাক্ষ কারে দেখালেন তার উরু ৷ ভীম ফের প্রতিজ্ঞ। 
ক'রলেন, “আমি গদার ঘায়ে ভাদ্দব তোমার উরু, তবে আমার নাম 
ভীম 1৮. এই কথায় দুর্যোধনের গায়ের রক্ত যেন হিম হ'য়ে গেল। 

রাজবাড়ীর মধ্যে ডেকে উঠল কক, শকুন, শিয়াল, ভেঙ্গে পড়তে 
লাগল বাড়ি-ঘর. আর বইতে লাগল হু হু কারে গরম বাতাস চারিদিকে 
খালি অমঙ্গল । 

তীক্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে ব'ললেন, 'ধ্বিংদের আর দেরি 


নেই, এখনও এর একটা বিধান হওয়া ভাল।” 
ধৃতবাষ্্ আদর ক'রে দ্রৌপদীকে কাছে ডেকে বললেন, “মি. তুমি 
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আমাদের বংশের বড় বউ। তুমি বড় ভাল মেয়ে। আমার ছেলের! তোমার 
ওপর অত্যাচার করেছে বলে আমার খুব দুঃখ । তুমি বল; তুমি কি 
চাও। যা চাইবে, তা তোমায় দিতে আমার কোন অনাধ নেই ৷ 

দ্রৌপদী আগে চাইলেন যুধিষিরের দাসত্ব মুক্তি। তার পর চাইলেন 
তাঁর অপর স্বামীদের মুক্তি। তিনি আর চাননা কিছুই, কারণ ক্ষত্িয়ের 
ছুটার বেশী বর চাইবার অধিকার নেই। 

কর্ণের বিদ্রুপ করা কিন্তু থামেনি। ভীমত সেই দিনই কর্ণকে হত্যা 
করতে চান, যুধিষ্টিরের বারণ শুনে তিনি ত! ক'রলেন না। 

ধৃতরাষ্টর যুধিচ্িরদের সব হারা জিনিষ ফিরিয়ে [দিয়ে তাদের বিদায় 
দিলেন। তারা মা আর ত্রৌপদীকে নিয়ে ফিরে চ'ললেন তাদের রাজধানী 
ইন্দপ্রস্থে। 

“হাতে পেয়ে শত্রুদের এমন ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ল!” দুঃশাসন 
ছুযোধনের কাছে এসে দুঃখ ক'রলেন। তখন ছুর্যোধন কর্ণকে নিয়ে গেলেন 
ফের ধৃত্রাষ্ট্রের কাছে। দূর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, “আমরা কেমন 
কৌশল ক'রে পাশা খেলায় পাওবদের দিলাম হারিয়ে, আর আপনি কিনা 
দিলেন তাদের সব ধন-রত্ব ফিরিয়ে দিয়ে তাদের মুক্তি! এমন একটা 
ইযোগ পেলাম, আপনার জন্যে তা আমাদের ভোগ হ'লনা। য| হক 
আর একবার পাশ! খেলার মত দেন আপনি। এবার আর ধন রত্ব পণ, 
রাখা নয়। এবার পণ হবে, যার! হারবে এই খেলায়, তাদের বার বছর 
বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাত ৰাস ক'রতে হবে। . অজ্ঞাত বাসের সময় 
ধরা গলে আবার বার বছর বনবাস আর এক বছর করতে হবে অজ্ঞ।ত 
বাস। হেরে গিয়ে পাওবদের নিশ্চয় যেতে হবে বনে, তখন আমি বড় 
হবার সুযোগ পাব” 

ধৃতরাষট্র রাজি হ'য়ে দূত পাঠালেন যুধিষিরকে ডাক্তে। দৃত খুব 
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ছুটে গিয়ে ঘুধিষ্টিরের দেখা পেলেন ইন্দ্র প্রস্থের পথে। পাশা 
খেলার কথা শুনে ভীম প্রভৃতি যুধিষ্টিরকে বাধা দিলেন । কিন্তু গুরুজনের 
কথা অমান্ত করেন নি কখনো, তাই যুধিষ্ঠির অনেক ক'রে বুঝিয়ে 
চ'ললেন হস্তিনায়। ভায়েরাও দাদার পিছু পিছু আসতে বাধ্য হ'লেন। 

গান্ধারী পাশাখেলা বন্ধ ক'রতে অঙ্গরোধ ক'রলেন ধূতরাষ্ট্রকে, কিন্তু 
খেলা বন্ধ হ'ল না। 

যুধিঠির পাশ! খেলায় হেরে গেলেন. পণ রাখার জন্যে তিনি 
দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে বনে যেতে প্রস্তুত হ'লেন। ' তারা 
পারলেন মাথায় জটা আর পরণে গাছের ছাল। প্রৌপদীও সমস্ত 
গহন| খুলে ফেলে শাখা আর. গাছের ছাল প'রে স্বামীদের সঙ্গ 
নিলেন। 

বিদুর কুন্তী দেবীকে যেতে দিলেন না। তিনি 
যুধিষ্ঠিকে বললেন, “কুন্তী দেবীর বয়ন হয়েছে, এই বয়সে 
বনের কষ্ট দইতে পারবে কেন? তুমি তাকে আমার বাড়ী 
রেখে য1ও।৮ 4 

কুন্তী দেবীকে বিদুরের কাছে রেখে গুরুজনদের প্রণাম করে 
যুধিটিরের|। বনে চ'ললেন। ছুর্যোধনেরা ভারি খুশি। তখনো! 
তীর! ঠাট্টা ক'রতে ছাড়লেন না। ভীম খুব রেগে বললেন, 
*আচ্ছা আমর! বন থেকে ফিরে আসা পধ্যন্ত থাক তোমরা, 
তারপর আমি একাই তোমাদের একশ' ভায়ের দফা রফা! 


ক'রে দেব” 


অর্জুন কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, সহদেব শকুনিকে মারবার পণ 
ক'রলেন আর নকুল বললেন, “আমি দুধোধনের দেনাপতিদের মৃত্যুর 


ভার নিলাম ।» 
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ছেলেদের দশা দেখে কুন্তী দেবী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাদছেন, ভীক্ম, 
দ্ৰোণ প্রভৃতি সকলের চোখেই জল, প্রজার! শোকে একেবারে পাগল। 

পুরোহিত ধোৌম্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রলেন, যুধিষ্ঠির মিষ্ট AI 
সকলকে শান্ত ক'রে বনে চ'লে গেলেন । 
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জারা বুধিষ্টিরের কথায় শান্ত হ'ল । কিন্তু যুধিষ্ঠির ফ্যাস(দে পড়লেন. 
ব্রাহধণদের নিয়ে। -তার| ঘুধিষ্টিরের সঞ্দ ছাড়তে চান না। যুধিচিরের 
অর্থ নেই, সম্পদ নেই, কি দিয়ে তিনি তাদের সেবা ক'রবেন ! তিনি বনের 
পথে এক জায়গায় স্ুধ দেবের আরাধন!|, সুরু ক'রে দিলেন । যুধিষিরের 
ওপর তুষ্ট হ'য়ে সুর্যের যুধিষ্টিরের সামনে এসে বর দিতে চাইলেন। 
যুধিষ্ঠির ঝ'ললেন, “দেব, আর কোন বর চাইনে আমি, আনি শুধু চাই, 
আপনি এমন একট। কাজ করুন, যাতে আমি এই ব্রাহ্মণদের সেবা কারে 
ধন্য হই। এখন যে কোনো সম্বল নেই আমার ৷” 

সুর্যদেব ব্রাহ্মণ সেবায় যুধিষ্টিরের মন দেখে তাকে দিলেন একটা স্থালী 
আর বল'লেন, “লক্ষ্মীর অংশে হায়েছে ভ্রৌপদীর জন্ম । তিনি রানা ক'রে যা 
রাখবেন এই স্থালীতে, তা আর ফুরুবে না। তবে ভ্রৌপদীর খাওয়া হ'য়ে 
গেলে এই স্থালী থেকে সে দিনের মত আর কিছুই পাওয়া যাবে না” 

এই কথা ব'লে স্র্য দেব চ'লে গেলেন। 

আর ভাবনা কি! মনের আনন্দে ব্রাহ্মণদের মেবা ক'রে বুধিষ্টির 
রইলেন কাম্যক বনে। 3 

. এ বনে থাকৃত কিন্মীর নামে এক রাক্ষন! সে ছিল বক রাক্ষমের 
ভাই আর হিড়িদ্বের বন্ধু । এত লোক দেখে, রাক্ষদ এল তাদের গিল্‌তে। 
দ্রৌপদী ত ভয়েই অস্থির । যুধিষ্ঠির নিজের পরিচয় দিয়ে থাকৃতে 
চাইলেন এ বনে। রাক্ষসটা ভীমের নাম শুনেই ক্ষেপে গেল। ভীমই 
যে বক আর হিড়িম্বকে মেরে ফেলেছেন! রাক্ষস এমন মায়। ক'রল যে, 
সার বনট। ডুবে গেল অন্ধকারে । রাক্ষমকে আর দেখা যায় -না। কখন 
কোন্‌ ফাকে কাকে খেয়ে ফেলে এই হ'ল সবার ভয়। বৌম্য মন্ত্র পাড়ে 
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অন্ধকার সরিয়ে দিলেন ভীমের সন্দে বা'ধ্‌ল রাক্ষসের লড়াই। ভীমের 
হাতের চড় খেয়েই সে মারা গেল । 

পাণ্ডবদের বনে যাওয়ার খবর পেয়ে পাণ্ডবদের আত্মীয়ের আর 
অনুগত রাজার! প্রীকৃষ্ককে সঙ্গে নিয়ে এলেন পাণ্ডবদের দেখ্‌তে। 
শ্রীকুষ্ণকে দেখে দ্রৌপদী জলভর। চোখে নিজের সব দুঃখের কাহিনী ব'ললেন। 

ভীক্ প্রভৃতি থাকৃতে এত বড় অন্যায় হ'য়ে গেল ভেবে শ্রীকৃষ্ণ আশ্চ্ধ্য 
হ'য়ে গেলেন। কিন্তু ভীগ্মের| যে অনুগত থাকৃবেন বলে মনে প্রাণে 
ইচ্ছা করেছেন, তাইত তাদের সইতে হচ্ছে সব। যাহ'ক, রর 
পাশা খেলার অনেক নিন্দা ক'রে ব'ললেন, “কপালের লেখা, কেউ হাত 
দিয়ে মুছে ফেন্তে পারে না। প্রীবংম প্রভৃতিও ভাগের হাত এড়াতে 
গ্রারেননি। আমি আছি ভাবনা কি?” 

রীককঞণেরা চ'লে গেলে পাণুবের! গেলেন দ্বৈতবনে। বনটা বড় সুন্দর | 
মুনি, ঝধি, গন্র্বেরা থাকে সেই বনে। ফুলে ফলে বনটা ভরা পাখীর 
গানে পুলক জাগে প্রাণে । 

বনের মুনির এসে দেখা ক'রলেন যুধিষ্টিরের সাথে। মুনির দলে 
ছিলেন মার্বণ্ডেয়। তিনি পাণ্ডবদের অনেক উপদেশ দিলেন । 

এই ভাবে পাওবদের দিন কাট্ছে। মনে নেই সুখ প্রাণে শাস্তি 
কেবলই তাদের মনে পড়ে দুর্ষেধনের অত্যাচারের কথা, বেশী ক'রে 
দুঃখের আগুন জলে দ্রৌপদীর বুকে। 

একদিন বেদব্যাস এলেন পাওবদের কুটারে তাদের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে 
বেদব্যাস যুধিচিরকে বললেন, “ভয় নেই, তোমাদের স্থখের দিন আস্ছে। 
আমি তোমাকে প্রতিস্থৃতি ব'লে এক মন্ত্র দেব। এ মন্ত্র জপ করে শিবের 
উপাসনা ক'রলে তোমাদের মঙ্গল হবে। ভাল কথা, 


তোমর| এক বনে 
বেশী দিন থেকো না|” 
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বেদব্যাসের কাছে মন্ত্র জেনে নিয়ে সকলকে নিয়ে যুধিষ্ঠির হাজির 
হ'লেন সরস্বতী নদীর ধারে । 

৷ সেখানে থ।কৃতে থাক্‌তে যুধিষিরের মনে পড়ল প্রতিস্থতি মন্ত্রের কথা । 

তিনি অর্জুনকে ডেকে ব'ললেন, “ভাই তুমি বেদব্যাসের দেওয়! প্রতিম্থৃতি 
মন্ত্র জপ ক'রে শিবের উপাসনা ক'রলে তিনি আমাদের মঙ্গল ক'রবেন, 
আর আমর! পাব ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার কাছে ভাল ভাল সব অন্তর ৷” 

যিষ্টিরের কাছে মন্ত্র নিয়ে গাণ্ডীব ধনু আর অক্ষয় তুণ পিঠে বেধে 
তিনি শিবের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের উত্তরে ইন্দ্রকীল পাহাড়ে আম্তেই 
দৈববাণী হ'ল; “অজ্জুন, তুমি এখানে বসে কর শিবের আরাধন। |” 

অঙ্জন অনাহারে, অনিদ্রায় শিবের তপন্ত| সরু ক'রে দিলেন । বহুদিন 
ধ'রে চ'লল তীর তপস্তা ৷ শিব অজ্জ্বনের তপে তুষ্ট হ'য়ে অর্জুনের বামনা 
পূর্ণ ক'রতে এলেন ব্যাধের রূপ ধারে, আর তার মন্দে এলেন ব্যাধের রূপ 
ধারে দুর্গা। শিব ভক্ত অজ্জুনকে পরীক্ষা করবার জন্যে তৈরি ক'রলেন এক 
প্রকাণ্ড শুয়োর । শুয়োরট। মারতে এল অজ্জুনকে, অঙ্জ্রন তাই তুললেন 
তীর গাণ্ডীব এ শুয়োরকে মারতে । ব্যাধ বললেন, “এ শুয়োর আমার 
শিকার, আমি এটাকে মারতে চাই ৷” 

অজ্জুন বীর, কেন শুন্বেন সে কথা । তিনি তার বাণ ছুড়ে দিলেন 
শুয়োরের দিকে, ব্যাধও ছুড়লেন বাণ ওঁ শুয়োরের 'ওপর। কথা কাটাকাটি 
হতে বাধল অর্জুন আর ব্যাধরূপী শিবের যুদ্ধ। অজ্জুন চোখা চোখ! 
বাণ ছুড়লেন ব্যাধের দিকে, কিছুই করতে পারলেন না ব্যাধের। তুণের 
বাণ সব ফুরিয়ে গেল। গাণ্ডীব নিয়ে মারতে গেলেন ব্যাধকে, ব্যাধ 
কেড়ে নিলেন অজ্জ্নের ধনুক । তার পর দু'জনে লেগে গেল মলযুদ্ধ ৷ 
অর্জুন কাহিল হয়ে প'লেন। তিনি ব্যাধকে থামতে ব'লে মাটা দিয়ে 
শিবের মু্তি গড়িয়ে শিবের পূজায় বসে গেলেন ॥ তিনি বত ফুল দেন শিবের 
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লা রি মহাভারতের কথ! 


পায়ে, সন গিয়ে পড়ে ব্যাধের পায়ে, আর যত মালা দেন শিবের গলায়, 
সব ঝুলছে দেখেন ব্যাধের গলে । আর বুঝতে বাকি রইল না অর্জনের, 
ব্যাধই তার আরাধ্য শিব। শিব তুষ্ট হ'য়ে অজ্জ্নকে দিলেন গাশুপৃত 
অস্ত্র, এ সন্ধে অন্ন ছোড়ার মন্ত্র দিলেন তাকে শিখিয়ে। আরে! দেবতার! 
এসে অর্ছছনকে ভাল ভাল অস্ত্র দিলেন। দরকার হ'লে সাহাধ্য ক'রবেন 
ব'লে, শিব দুর্গাকে নিয়ে চ'লে গেলেন কৈল।সে। 

অর্জনকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে মাতলিকে দিয়ে রথ পাঠিয়ে দিলেন 
ইন্দ্র। ইন্ের রথ এলে তাতে চড়ে অজ্জুন স্বর্গে রওন| হ'লেন। 

স্বর্গে অর্জুনকে দেখে ইন্দ্রের খুব আনন্দ হ'ল। অর্জুনকে নিজের 
আসনে বসিয়ে ইন্দ্র হাজার চোখ মেলে দেখতে লাগলেন তাকে। 
অঙ্জনের আনন্দের জন্যে ইন্দ্রের সভায় নাচ গানের বন্দোবস্ত 
কর! হ'ল। 

উর্ধশী নাচতে এসে অর্জুনের রূপ দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন 
না। উর্বশী মন গেল অর্জনের দিকে। অর্জুন উর্্বশীকে মা! বলে ডাকায় 
উৰ্ব্বশী “নপুংসক হও” ব'লে অর্জ্নকে অভিশাপ দিলেন । ইন্দ্র যখন শুনলেন 
এই কথা, তখন অর্জরনকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, “বাপু দুঃখ কার না। 
তোমাদের অজ্ঞাত বামের সময় এই অভিশাপ বেশ কাজে লাগবে। অজ্ঞাত 
বাগের পর তোমার শাপমুকি হয়ে যাবে।” 

অঙ্জ্ন রোজই ইন্দ্রের দভায় বসেন ইন্দ্রের নিজের আসনে। 
মুনি সভায় এসে অর্জনকে ইন্দ্রের আসনে বসতে দেখে, এর. কারণ জানতে 
চাইলেন ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র অঞ্জনের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তা ব'লে 
লোমশ মুনিকে বললেন, "আপনি এখনি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে 
খবর জানিয়ে তাদের সবাইকে নিয়ে তীর্থ ঘুরে আন্থন। 
ব'লবেন, দুঃখের হাত এড়াতে হ'লে পুণ্য ক'রতে হয়।” 
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বন পর্ব মহাভারতের কথা 


অজ্জবন মনের আনন্দে ইন্দ্রের কাছে নানা রকম অস্ত্র আর চিত্রসেন 
গন্ধর্কের কাছে নাচ গান শিখতে লাগলেন । 

অনেকদিন হ'য়ে গেল, অর্জুনের কোন খোজ নেই। পাগুবেরা 
সবাই অর্জুনের অভাবে মনমর! হ'য়ে আছেন। ভীম আর থাক্তেনা 
পেরে রাগ কারে যুবিষ্টিরকে বললেন, “আপনার কাল পাশ! খেলার জন্যই 
আমাদের এই দশা, আর সেই জন্যে আমরা হারাতে বসেছি প্রাণের ভাই 
অর্জুনকে । অর্জুন কোথায় যে থাকল, তার কোনই ঠিকানা নেই ॥ এই 
ভাই যদি আর ন! ফেরে, তবে কার আশায় থাকব প্রাণ ধরে। এমন 
বনবাসের পণ না ক'রে আমাদের উচিত ছিল, সেই দিনই ছুর্যোধনদের , 
শেষ ক'রে দেওয়!॥ তাও হ'লনা আপনারই দয়ার খাতিরে । শক্র যারা, 
তার! আবার দয়ার যোগ্য কিসের?" 

যুধিষ্টির ভীমের কথায় একটুও রাগ ক'রলেন না, বরং আদর ক'রে 
তাকে কোলে টেনে নিয়ে কত ভাল কথা ব'লতে লাগলেন। এমন না 
হ'লে কি যুধিষ্টিরকে এত ভাল বলে লোকে ! l 

এমন সময় এলেন বৃহদশ্ব মুনি। যুধিষ্টিরের ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে পাশা- 
খেলায় নলরাজ কত কষ্ট পেয়ে ছিলেন, ত! সব বুঝিয়ে ঝ'ললেন যুধিষ্ঠিরকে । 
দিন কত পরে নারদ মুনি এসে তীর্থের ফল ব্যাখা ক'রলেন যুধিষ্টিরের কাছে। 

আরে| কত দিন কেটে গেল, অৰ্জ্জুন ফেরেন না। অর্জুনের বিচ্ছেদ 
আর পাগ্ুবেরা সইতে পারছেন না। বিশেষ করে ব্যাকুল হলেন 
দ্রোপদী! পাগুবেরা কোনে! রকমে কাল কাটিয়ে চ'লেছেন। এই 
অবস্থায় লোমশ মুনি এসে হাজির । তার দেহের তেনে চারদিক আলো! 
হ'য়ে উঠুল। যুধিষ্টিরের দেওয়| আসনে বামে লোমশ মুনি অর্জুনের 
খবর সব বলে ইন্দ্রের ইচ্ছা জানালেন যুধিচিরকে । তীর্থ যাবার 
একটু দেরি আছে ব'লে লোমশ মুনি পাণ্ডবদের সঙ্গেই রইলেন এ বনে। 
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সকলে ব'সে ব'দে শাস্ত্র বিচার ক'রছেন, হঠাৎ উত্তর দিক থেকে এল 
পন্মের চমৎকার গন্ধ। এ পদ্ম পাবার আশায় দ্রৌপদীর মন মেতে উঠুল। 
তিনি ভীমকে একটু দুরে ডেকে নিয়ে ব'ললেন, “প্রভু, বদি আপনি 
সত্যই আমাকে ভালবাসেন, তবে আমাকে এনে দিন এই পদ্ম। আমি পদ্ম 
ফুলে দেবতার পুজা ক'রব |” 
লোমশ মুনি ধ্যানে জানতে পারলেন, ও পদ্ম আছে গন্ধমাদন 
পর্বতের এক সরোবরে। পন্গুলো সব দোণার। লোমশ মুনির 
কথ! শোন। মাত্রই ভীম চ'ললেন পদ্ম ফুলের খোজে তার ধনুর্ববাণ 
আর গদা নিয়ে। 
নানান পশু শিকার ক'রতে ক'রতে ভীম এগিয়ে চ'লেছেন উত্তর দিকে 
ভীম এসে প'লেন এক বনের তেতর। কী হন্দর বন! চার দিকে কত 
রকমই ফুলই না ফুটে রয়েছে! ভোমরা গুন গুন শব্দ আর কোকিলের 
কুহু বনটাকে তুলেছে বেন সজীব করে! এমন বির বির ক'রে বাতাস 
বইছে যে, মনে হয় সেখানে চির বসন্ত । 
বন পার হয়ে ভীম এলেন এক মস্ত কলা! বাগানের ধারে। 
হন্দর সুন্দর কলা দেখে ভীম এক পেট কলা খেয়ে নিলেন। 
চাপে আর চলার জোরে অনেক কলাগাছ গেল ভেঙে। 
এ কলাবাগান পাহারা দিতেন নিজে হঙ্গমান্। তিনি মড় মড় শব্দ 
শুনে তাকিয়ে দেখেন, এ যে তার ভাই ভীম! হস্ছমান্‌ পৰনের ছেলে 
ভীমও পরনের ছেলে । তিনি ভীমের জোর পরীক্ষা ক'রবার জন্যে বুড়ো 
বানরের আকৃতি ধ'রে সেখানে প'ড়ে রইলেন, পথের ঠিক ওপরে। পথ পাবার 
জো নেই। পথের ওপর শুয়ে আছেন হমুমান, আর পথের দুধারে রয়েছে 
ভীষণ ক'টা বন। ভীম হনুমান্‌কে ব'ললেন একটু পথ ছেড়ে দিতে। 
ইমান বললেন, “আমি বড্ড বুড়ো হইয়াছি, নড়বার জোর 
৭২ 
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আমর নেই যোটেই। তুমি আমাকে একটু সরিয়ে তোমার পথ 
কারে নাও ।” 

এতটুকু জীবকে সরাতে আর কত জোর লাগে। ভীম ঝ হাত দিয়ে 
হঙ্গম।ন্কে সরাতে গেলেন, পারলেন না৷ । তারপর লাগালেন তার দু'হাত |] 
তাতেও হল না, তখন ভীম তার সমস্ত জোর দিয়েও সরাতে পারলেন নী 
হনুমান্‌কে। ভীমের কেমন আশ্চর্য্য ঠেকুল! তিনি তখন বিনয় ক'রে 
করজোড়ে হনুমানের পরিচয় চাইলেন। হন্ুমান্‌ বললেন, “আমি পবনের 
ছেলে হন্থমান্‌, তুমিও ত জন্েছ তাঁর দয়ায়, তাই তুমি আমার ভাই। আমি 
লঙ্কার যুদ্ধে কিছু সাহায্য ক'রে ভগবান্‌ রামচন্দ্র সেবা ক'রে ধন্য হ'য়েছি।” 

হনুমানের পরিচয় পেয়ে ভীমের সখ হ'ল হনুমানের আসল রূপটা 
দেখতে। হনুমান নিজের দেহ বাড়াতে লাগলেন ॥ বাপরে, এত বড় 
চেহারা! ভীমত প'লেন অজ্ঞান হ'য়ে হনুমানের পায়ের তলায়। হনুমান 
দেহটা কমিয়ে ফেলে অনেক চেষ্টায় ভীমের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন, 
তার পর “দরকার হ'লে আমাকে মনে ক'র” ব'লে আশীর্বাদ ক'রে ভীমকে 
দিলেন বিদায়। 

ভীম একটু পরেই গিয়ে পৌছুলেন সোনার পদ্মের সরোবরে। - 
সরোবরের কাচের মত জলে স্থান ক'রে, কট। পন্ম তুলে তাই দিয়ে ভীম 
নিত্য পুজা সেরে নিলেন। এ সরোবরটা ছিল কুবেরের। কুবেরের 
পৈন্যের৷ ভীমকে সরোবরের জে. দেখে তীর সঙ্গে বাধিয়ে দিল লড়াই । 
ভীমের কাছে হেরে গিয়ে তার। কুবেরকে জানাল ভীমের আনার কথা । 
ভীমের নাম শুনে কুবের নিজের গৈত্যদের বারণ ক'রলেন ভীমের সন্ধে 
আর যুদ্ধ করতে । ভীম তখন অনেক পন্রফুল নিয়ে জল থেকে উঠলেন। 

কত দিন কেটে গেল, ভীমেরো ফেরার নাম নেই। যুধিষ্ির চঞ্চল হ'য়ে 
উঠুলেন। অর্জুন আছেন স্বর্গে, ভীম পদ্ম ফুল আনতে গিয়ে কোথায় যে 
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গেলেন তাই ভেবে ভেবে যুধিষ্ঠির সার! হ'য়ে গেলেন। ভীমের খোজ কর! 
দরকার মনে ক'রে তিনি স্মরণ ক'রলেন ঘচোৎকচকে | ঘটোৎকচ এসে 
যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী আর সব ব্রাহ্মণদের পিঠে নিয়ে চললেন 
ভীমের উদ্দেশ্টে। কিছু দূর এগুবার পর তাঁদের দেখা হ'ল ভীমের সঙ্গে । 
থে জায়গাটায় তারা এলেন, জায়গাটা বেশ ভাল লাগল তাদের। তারা 
দিন কয়েক সেখানে থাকৃবার মন ক'রলেন। 

একদিন ভীম গিয়ছেন; হরিণ শিকারে, এমন সময় জটাহুর এন এ 
বনে। অস্থ্রটাকে দেখে দ্রৌপদী ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দ্রোৌপনীর 
গলার শব্দ পেয়ে ভীম দৌড়ে এসে অস্থরটাকে মেরে ফেললেন । 

আর দেখানে থাক! নয়। যুধিচির লোমশ মুনির বুদ্ধি নিয়ে গেলেন 
'বদরিকাশ্রমে। ব্দরিকাশ্রমে থাকৃতে থাকতে অর্জনের ভাবনা জুড়ে 
ব'ল যুধিচিরের অন্তর! প্রাণ হারা দেহের যে দশা হয়। অঞ্জনকে হারিয়ে 
পাগুবদেরো সেই দশ] 

হঠাৎ যুধিষ্টিরের মনে প'ল, অর্জুন বাবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, 
পাচ বছর পরে তার দেখা পাওয়া যাবে গন্ধমাদন পর্বতে তাই তারা 
সবাই মিলে গন্ধমাদন পর্বতে এসে মর্জুনের অপেক্ষা ক'রে রইলেন। এখানে 
বঙ্ষরাজের সঙ্গে বাধল পাণ্ডবদের ঝগড়া, কিন্তু যুধি্টিরের ব্যবহারের গুণে 
ঝগড়া মিটে গেল সহজেই, আর বক্ষরাজ হ'লেন সন্তষ্ট। 

অৰ্জ্জুন পরম আদরে ইন্দ্রের অমরাবতীতে থেকে নানা অস্ত্র, নাচ, গান 
শেখা শেষ ক'রে ফেললেন | তখন ইন্দ্র মনে মনে ব'ললেন, “এক 
অর্জন ছাড়া নিবাত কবচকে ত কেউ মারতে পারবে ন।।” কিন্ত অর্জুনকে 
গে কথা বলতে তার কেমন বাধ বাধ লাগল। তিনি সারথি মাতলিকে 
ডেকে ঝ'ললেন, “দেখ মাতলি, তুমি অর্জুনকে রথে নিয়ে স্বর্গের সব জায়গা 
দেখিয়ে আন। যখন সব জায়গ। দেখান হ'য়ে বাবে, তখন তুমি কৌশল 

\ J 


মহাভারতের কথ! 


শুনূলে অর্জুন নিবাত কবচকে ন! মেরে থাকতে পারবে না।” 

মাতলির রথ অর্জুনকে নিয়ে ছুটল্‌ স্বর্গের নানান জায়গায় । স্বর্গ দেখে 
ফিরবার পথেই প’ল নিবাত কবচের চমৎকার বাড়িখান!| বাড়িখানা - 
দেখে অর্জুন মাতলিকে ঝ'ললেন, “বাঃ বেশ বাড়ি খান ত! বলতে পারেন, 
এ বাড়ি খান! কার?” 

মাতলি দেখলেন, ঠিক হয়েছে। তখন তিনি উত্তর দিলেন, “এই 
বাড়িট। দেবরাজ ইন্দ্রের পরম শক্ত নিবাত কবচের! ইন্দ্রের শত্রু ৷” 
অমনি অর্জুনের হাত নিম্গিস্‌ করে. উঠল দৈতোর সঙ্গে লড়াই করবার 
ইচ্ছায়। অর্জুনের যুদ্ধের ইচ্ছা জেনে মাতলি বললেন, “চলুন, সৈন্য 
সামন্ত নিয়ে এসে যুদ্ধ করা যাকৃ। আপনি একলা, তার সঙ্গে যুঝবেন 
. কি কারে?” \ 

অর্জুন মাতলির এই কথায় রাগে দিশেহারা । তথুনি তিনি তীর 
গাওীবে টঙ্কার দিয়ে নিবাত কবচকে যুদ্ধে ডাক দিলেন। নিবাত কবচ 
বাধিয়ে দিল তুমুল রণ অর্জুনের সঙ্দে। অনেক ভাল বাণ ছড়েও অর্জন 
বিশেষ কায়দা করতে পারলেন না॥ তখন মনে প'ল তার পাশুপত অস্ত্রের 
কথা অর্জুন পাশুপত ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে জলে উঠল আগুন। 
অন্তের কথায় কাজ কি, অর্জুন নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। স্বর্গের সকলে . 
ভাবল, প্রলয় এসে গেল। নেই অস্ত্রের আগুনে দৈত্যের রাজ্যের জীব 
জন্থ গাছ-পালা সব জলে ছার খার হ'য়ে গেল। অবশ্য নিবাত কবচো! বাদ 
গেল না। দৈববাণী হ'ল, “অর্জুন পাশ্তপত ফিরিয়ে নাও!” 


অঞ্জন পাশুপত ফিরিয়ে নিলেন । 
ইন্দ্রের আনন্দের অন্ত নেই। ইন্দ্রের চির শত্রুর নিপাত হয়েছে। 


ইন্দ্র তখন অর্জুনকে আদর করে মাথায় পরিয়ে দিলেন কিরীট, আর তার 
৭৫ 


বন পর্ব মহাভারতের কথ। 


কানে পরিয়ে দিলেন কুগুল। ইদ্র বড় ভাল বেশে তাকে অর্জুন, ফান্তুনি, 
জিষু কিরীটা, শ্বেতবাহন, বীভৎস, বিজয়, কৃষ্ণ, সবাস|চী আর ধনগ্রয় এই 
দশ নামে ডাক্লেন। ইন্দ্র বললেন, ‘যদি কেউ এই দশটা নাম ভক্তি 
ভরে জপ করে, তবে তার সব অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে ।” 

অৰ্জ্ছুন অনেক কাল মত্য ছেড়ে স্বর্গে আছেন, যুধিষিরর।ও কত ভাবছেন 
অর্জুনের জন্যে_এই ভেবে ইন্দ্র মাতণিকে রথ আন্তে বাললেন। রথ 
এল। অর্জুন ইন্দ্রকে প্রণাম ক'রে ব'ললেন, “আপনি জানেন. আমাদের 
শক্ররা আমাদের কত কষ্ট দিচ্ছে। আমি চাই তাদের উচিত মত শিক্ষা 
দিতে। আপনি আমাদের সহায় হ'ন, তাহলেই হবে আমাদের আশা 
পূরণ ।” 

ইন্দ্র আশ্বাস দিয়ে অর্জ্রনকে বিদায় দিলেন। নিমেষের মধ্যে রথ 


চ'লে এল মত্যে। অর্জুন রথ থেকে নেমে যুধিষ্টিরের পায়ে লুটিয়ে পাড়ে . 


প্রণাম ক'রে স্বর্গের ব্যাপার মব তাকে বললেন! অর্জনকে কোলে নিয়ে 


যুধিষ্ঠিরের বুক জুড়িয়ে গেল। হারানিধি পেয়ে, গাওবের! আর দ্রৌপদী 
সুখের সাগরে ডুবে গেলেন। 
ঘটোৎকচের পিঠে চ'ড়ে সবাই গেলেন কাম্যবনে। 
পাশুষদের তাড়িয়ে দিয়ে বিপুল এশবর্্য ভোগ ক'রছেন দুর্ষোধন। শকুনি 
" ছুর্যোধনের কাছে এসে ব'ললেন, “বাপু, তোমার শত্ররাই বদি না দেখল 
তোমার এখর্য, তবে তোমার এ উশ্বধ্যের দাম কি?” 
কর্ণ ও শকুনির কথায় সায় দিয়ে ব'ললেন, “চল, ভাই আমর! জাক- 
জমক ক'রে তীর্থে স্সান ক'রতে যায় প্রভাসে। 


ম'রবে তোমার এই অসীম্‌ এশরৰ্য্য দেখে । যাকে বলে এট। “এক ঢিলে দুই 
গাবী মারা। 
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কর্ণের মত বন্ধুর কথা কি ঠেলতে পারেন দুর্যোধন। তিনি হাতী, 
ঘোড়া, লোক লঙ্কর, বন্ধু বান্ধব আর রাণীদের নিয়ে বেরিয়ে প'লেন 
প্রভাসের পথে ।' 

পাগ্ুবের। যে যার কাজে ব্যস্ত। হাতী, ঘোড়া, রথ, আর দৈন্ চলার 
ধূলোয় ভ'রে গিয়েছে চারিধার। নানা রকম শব্দ শুনে পাগুবদের মনে 
হ'ল পৈন্তের দল আম্ছে। ভীম আর অর্জুন এসে 'দীড়।লেন যুধিষ্টিরের 
কাছে। ব্যাপার কি, জ।ন| দরকার । অর্জুন কপিধবল,রথ স্মরণ ক'রলেম। 
ঘড় ঘড় শব্দে রথ হ'ল হাজির । অর্জুন রথে চড়ে শুন্যে উঠে দেখলেন, . 
দূর্যোধন সৈন্যদল নিয়ে আসছেন। অর্জন তাড়াতাড়ি নেমে এসে এ খবর 
জানালেন যুধিট্টিরকে । সাবধানের মার নেই! ভীম, অর্জন প্রভৃতি 
পাণ্ডবের! যুদ্ধের সাজে তৈরি হ'লেন। 

পাগুবদের আশ্রমের কাছ দিয়ে যখন দুর্যোধনের দৈন্থদল চ'লেছে, 
তথন্‌,সঞ্চয়ের ছেলে এসে যুধিষ্টিরের সঙ্গে দেখা ক'রে দুর্যোধনের প্রভাসে 
যাওয়ার কথ। জানালেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে আশীর্বাদ জানালেন। 

প্রভাস তীর্থে সমান মেরে ছুর্যোধনের দল বিশ্রামের ইচ্ছায় ঢুকলেন 
একটা বাগানে । ওটা ছিল গদ্ধর্বদের রাজা চিত্র সেনের ফুল বাগান। 
লোকের ভিড়ে বাগানটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। বাগানের পাহারাদার 
জানাল আপত্তি ॥ তাতে কর্ণ তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলেন। এ খবর 
যখন পেলেন চিত্রসেন। তখন তার সামনে দীড়ায় কার সাধ্য! তিনি 
রাগে দিশেহারা হ'য়ে রথে চড়ে এলেন তার ফুল বাগানে। তার ধুকের 
ছিলার শবে চারিদিক চমূকে উঠ্ল। 

দুর্যোধনের দলের সঙ্গে বাধ্‌ল চিত্রসেনের যুদ্ধ! জোরাল চিত্রসেনের 
কাছে সবাই হার মানলেন। চিত্রদেন রাণীদের সর্ষে ছুর্যোধনদের 


বেঁধে নিয়ে চ'ললেন। 
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“এত বড় অপমানে রাণীদের কী আপশোধ। ছূর্যোধনের রাণী ভাহ্মতী 
এই লাঞ্ছনার খবর দিয়ে যুধিষ্টিরের কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন। 

যুধিষ্টির এই খবর পেয়েই সকলের উদ্ধারের হুকুম দিলেন ভীম আর 
অর্জুনকে । ভীম ত রেগেই আগুন। যারা এতকাল ধারে দিচ্ছে কষ্ট, 
তাদের উদ্ধারের কিনা দাদার এত দরদ ! 

শেষ পর্যন্ত অর্জুন চ'ললেন দুর্যোধনদের রক্ষা ক'রতে। অঞ্জ্রনকে 
দেখে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছেন চিত্রসেন। অর্জনের বাণের চোটে তার আর 
পালান চ'লল না, ধর! গড়ে গেলেন অর্জুনের হাতে। অঞ্জন সবাইকে 
যুধিষ্িরের কাছে নিয়ে এলেন। যুধিষ্টির সকলের বাধন খুলে দিয়ে 
ছুধোধনকে অনেক উপদেশ দিলেন আর মধুর কথায় তুষ্ট ক'রে চিত্রসেনকে 
দিলেন বিদায়। 

দুষোধন মনে বড় আঘাত গেলেন। নিজের জোর না বুঝে এখানে 
এসে কি অন্তায়ই ক'রেছেন তিনি, থা হোক্‌ কর্ণ তাকে অনেক করে 
সাত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন হস্তিনায়। 1 

একদিন দশ হাজার শিষ্য নিয়ে র্বাস৷ এলেন দুর্ঘোধনের বাড়ি। 
দুর্যোধনের আদর যত্নে অত বড় রাগী ঝযিও তুষ্ট হ'লেন। তিনি দুর্যোধনকে 
বর নিতে বললেন। কিন্তু দুর্ষোধন একটু ভেবে দেখলেন, এইবার 
বুধিষ্ঠিরদের জব্দ করার ফন্দি করা যাক্‌। রাত্রি দশ দণ্ডের পর ড্রৌপদীর 


“ময় ছর্ধাসা যদি সেখানে যান, তবে যুধিষ্ঠির তাকে খাবার দিতে পারবেন 
না. তাইলেই ঝধির রাগে তাদের অনিষ্ট হবে। দূর্যোধন দুর্বাসাকে 
বললেন, ‘যদি আপনি আমায় বর দিতে চান, তবে রাত্রি দশ দণ্ডের পর 


দশ হাজার শিক নিয়ে দয়া ক'রে ুধিষ্টিরের আশ্রমে গিয়ে তার কাছে 
আহার চান ।” 
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দু্বাসা ‘তাই হবে’ ব'লে ছুর্যোধনের কথায় রাজি হ'লেন। 

রাত্রি দশ দণ্ড পার হ'য়ে গিয়েছে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে আর 
দ্রৌপদী খাওয়! শেষ ক'রে শোবার জোগাড় করছেন, এমন সময় ‘হর হর, 
“বোম, ব্যোম,” শবে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে হাজির হ'লেন দুর্ববাসা । 
আহারের আয়োজন ক'রতে ব’লে শিষ্য নিয়ে দুর্ববাসা সন্ধ)| বন্দনা ক'রতে 
চ'লে গেলেন প্রভাসে। 

পাগুবেরা প'লেন ফাপরে। দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে, স্থালীতে 
ত আর খাবার পাওয়া যাবে ন|। প্রৌপদী প্রাণপণে ডাকৃতে লাগলেন 
শ্রীরুষ্ণকে। 

শ্রীরুষণ ঘরকায় রুক্সিণীর সঙ্গে বিশ্রাম ক'রছেন, দ্রৌপদীর ডাক শ্রীকৃষ্ণের 
প্রাণ আকুল ক'রে তুল্ল। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পিঠে চ'ড়ে চলে এলেন কাম্যক 
বনে। তাকে দেখে পাগুবেরা হাপ ছেড়ে বাচলেন, এীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে দেখে 
বললেন, “আমার বড় খিদে পেয়েছে কৃষ্ণ ! আমায় কিছু খেতে দাও ।” 

এ আর এক বিপদ ! দ্রৌপদী বড় লঙ্জ। পেলেন। তিনি বললেন 
“এ কি ছলনা দয়াময়! আপনাকে দেওয়ার মত কিছুই ত নেই আমার 
স্থালীতে। শ্রীকুষ্ণ নাছোড় বান্দ! দ্রৌপদীকে আনতে হ'ল সেই স্থালীটা 
শ্রীরুষণের সামনে | দেখালেন, স্থালীতে রয়েছে একট! ভাত আর এক কুচি 
শাক। শ্রীকৃষ্ণ তাই চেয়ে নিয়ে ,খেয়ে ফেলে ঝ'ললেন, “আঃ তৃপ্তি 
পেলাম!” 

প্রভানের তীরে খবিদের আর খিদে নেই। “হেউ হেউ' ক'রে ঢেকুর তুলে 
সবাই সেখানে শুয়ে প'লেন। আর কারো! নেই ন'ড়বার শক্তি। 

রাতটা কেটে গেল। সকাল হ’লে দুর্বধাসা শিষ্যদের নিয়ে যুধিষ্টিরের 
আশ্রমে এলেন। যুধিষ্ঠির আহার দিয়ে তুষ্ট ক'রলেন দুর্ব্বাসাদের। দুর্বাসা 


যুধিষ্ঠিরদের আশীর্বাদ ক'রে চ'লে গেলেন! 
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একথাও পৌছাল ছুর্যোধনের কানে। এত ক'রেও পাগুবদের জব্দ 
করা বায় না! সকলে মিলে নতুন মতলব ক'রতে ব'গে গেলেন। একজন 
বলে উঠলেন, “দ্রৌপদাই পাগুবদের প্রাণ।. কোনো রকমে যদি দ্রৌপদীকে 
কোনো! জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়, তবে তার শোকে পাগল হয়ে মারা 
যাবে পাওবেরা ।” 

এখন এত বড় সাহসের কাজ করে কে! ভার প'ল জয়দ্রথের ওপর। 
জয়দ্ৰথ 'ত ভয়েই অস্থির! দুর্যোধনের খাতির এড়াতে না পেরে জয়দ্রথ 
চ'ললেন পাণ্ডবদের আশ্রমে । অনেক দিন লুকিয়ে থাকার পর দ্রৌপদীকে 
চুরি করার স্থবিধা হল। . ' 

ভীম ও অজ্জুন গিয়েছেন শিকারে, যুধিচির, নকুল, সহদেব ব্রাহ্মণদের 

সঙ্গে গিয়েছেন সানে । দ্রৌপদী একাই রান্ম! ক’রছেন কুটিরে। এই স্বযোগে 

“ আমরণ হঠাৎ এসে ঘৌপনীকে রথে তুলে নিয়ে পালাণেন। জৌপদী গলা 

ছেড়ে কাদতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির কুটিরে এসে দেখেন দ্রৌপদী 

কুটিরে নেই। তখন তিনি নকুল সহদেবকে নিয়ে ধঙ্র্বাণ হাতে বেরিয়ে 
প'লেন ড্রোপদীর খৌজে। 

এ দিকে শিকার থেকে আনার পথে তৌপদীর কান্নার শব্দ গেল ভীম 
অর্জনের কাণে। অর্জুন কপিধ্বজ রথকে স্মরণ ক'রলেন। 
চ'ড়ে ছু ভাই কান্নার শব্দের পিছু নিলেন। 
পেলেন একখান রথ। 


রথ এলে রথে 
খানিক দূরে তারা দেখতে 
রথের নিশান দেখে বুঝলেন রথখান। জয়দ্রথের । 
রখ তাড়াতাড়ি চালিয়ে দিয়ে ধ'রে ফেললেন জয়ন্রথকে। ভীম চুল 
ধরে জয়দ্রথকে নামালেন মাটাতে। দ্রৌপদীর লাথি আর ভীমের 
কিল খেয়ে জয়দ্রথের প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! ভাগ্যে যুধিষ্ঠির 
এগ পড়লেন সেখানে তাই জয়ব্রথের প্রাণটা সেবারকারের মত 
গেল বেঁচে। - 
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জয়দ্ৰথ মনের দুঃখে হস্তিনায় না ফিরে, পাণ্ডবদের মারবার জন্যে হুর 
ৰ ক'রলেন শিবের তপস্ত। ৷ শিব তুষ্ট হ'য়ে জয়দ্রথকে বর দিতে চাইলেন, কিন্ত 
জয়দ্ৰথ পাওব বধের বর চাওয়ায় শিব বর না দিয়ে ফিরে গেলেন কৈলাসে। 
জয়দ্ৰথ থামবার পাত্র নন। ফের আরম্ভ করলেন আরো 
ভাল ক'রে শিবের তগস্তা ॥ শিব তখন অর্জুন ছাড়া আর চার পাগুবের 
নিধনের বর দিলেন জয়দ্রথকে | "অর্জন বেচে থাকলে জয়ন্রথের 
আর লাভ হ'ল কি! কাজেই তার এবারও বর নেওয়! হল না। 
শিব বললেন, "শরীক আমার বন্ধু, আবার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের 
সথা। আমা হ'তে অর্জুনের কোন ক্ষতি হতে পারেনা । তবে 
তোমার ভক্তিতে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি ব'লে অর্জনের ছেলে 
অভিমন্ত্য বধের বর দিতে পারি আমি। অভিমন্্যর মৃত্যু, অর্জুন সইতে 


পারবে না” 
এবার জয়দ্রথ কতকটা তুষ্ট হয়ে হন্তিনায় গিয়ে সকল, কথা জানালেন 


দুর্যোধনকে । 

বার বছর বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এল । যুধিষ্ঠির একে একে ব্রাহ্মণদের 
বিদায় দিলেন। কেন না, অজ্ঞাত বামের সময় কেউ ত সঙ্গে থাকলে 
চ'লবে না! ব্রাহ্মণদের কেউ বা গেলেন হস্তিনায়, আর কেউ বা গেলেন 
পাঞ্চালে। 

পাগুবের! এক জায়গার আর থাকবেন না তারা গিয়ে পৌছুলেন 
শূরসেন বনে। ্রীরুষ্ণ এসে তাদের সেখানেই থাকতে ব'লে ধগলেন। 
অজ্ঞাত বাদ সুরু হবার বে ক'দিন বাকি আছে, ওখানেই থাক! তাহাদের 
ঠিকই হ'ল। 

পাণুবেরা! দ্রৌোপদীকে নিয়ে আছেন এ বনে। একদিন এক মুনির 
যজ্ঞের কাঠ শিঙে ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল এক হরিণ । কাঠের অভাবে 
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মুনির যজ্ঞ নষ্ট হয়। মুনি কাঠ এনে দিতে ব’ললেন যুধিষ্টিরকে। ও কাঠের 
খোঁজ ক'রতে ক'রতে পাচ ভাই বড়ক্লান্ত। জল না পেলে তীরা আর 
ঝাচেন না। যুধিষ্ঠির জল আনতে ব'ললেন ভীমকে। ভীম একটু দূরে এক 
হন্দর সরোবর দেখলেন। এ সরোবরের ধারে বসে “আছেন বকের রূপ 
ধরে ধর্মরাজ। যুধিচ্ঠিরকে পরীক্ষা করাই তার ইচ্ছা। ভীম যেমন 
সরোবর থেকে জল নিতে যাবেন, অমনি বকরগী ধর্ম ব'লে উঠলেন “আমার 
কটা প্রশ্ন আছে। যদি তুমি তার উত্তর দিতে পার, তবেই জল নিতে 
পারবে।” ভীম বকের কথায় কান না দিয়ে জল ছে'ওয়| মাত্রই ম'রে 
গেলেন। ভীমের দেরি দেখে একে একে ভাইয়েরা এসে ভীমের দশাই 
পেলেন। যুখিষ্টির ভাইদের না দেখে তাদের খুঁজতে এলেন- এই সরোবরে। 
ভাইদের অবস্থা দেখে যুধিষ্টির বারে, বারে অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলেন। 
শেষ নিজের প্রাণত্যাগ করতে হ'লেনব্যন্ত। ধর্শ যুধিষ্ঠিরকে ম'রতে বারণ 
করে ব'ললেন, “আমার ক'টা প্রশ্ন আছে। যদি তুগ্নি ভার উত্তর দিতে 
পার, তবে তোমার ভায়ের! বেঁচে উঠবে।” 
“যুধিষ্ঠির ব’ললেন, “কি প্রশ্ন বনুন ৷” 
ধৰ্ম ব'ললেন, “কি আশ্চ্য, কোনটা পথ, আর স্বখী কে?” 
যুধিষ্টির উত্তর দিলেন, 

“যাস খতু হাতা ল'য়ে পাকের কারণে 

দিবস রজনী কাষ্টে, স্বধ্য হতাশনে, 

মহামোহ্ময় পাত্রে কাল পুনঃ পুনঃ 

জীবগণে করে পাক,_-এই বার্তা শুন। 


প্রতিদিন যমালয়ে যায় প্রাণিগণ, 
এখনো মরেনি যারা, ভাবিছে কেমন, এ 
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মোরা সবে চিরজীবী, অক্ষয়, অজর। 
অধিক আশ্চর্য কিবা আছে এর পর? 


বিবিধ প্রকার হেরি স্মৃতি আর বেদ । 
নানান, মুনির শুনি মতের প্রভেদ। 
গুঢ় ধৰ্ম তত্ব কেহ নারে নিরূপিতে। 
তাই, মহাজন পথ ধরি নিজ হিতে ॥ 


প্রবাসে রহে না যে বা কারে! কাছে থণ নাহি যার, 

দিনের অষ্টম ভাগে গৃহে করে শাকান্ন আহার, 

তাদের মতন স্থখী আর কেবা ভুবন মাঝারে ? 

হে বর, তোমার প্রশ্ন উত্তরিম্ণ বুদ্ধি অনুসারে । 
যুধিষ্িরের কথায় খুব আনন্দ পেলেন ধৰ্ম্ম । ধর্ম :নিজের রূপ ধ'রে 
ুধিষ্টিরকে বর দিতে চাইলেন । যুধিষ্টির হাত জোড় ক'রে ধর্মকে ব'ললেন, 
“যদি বর দিতে চান, তবে দয়! ক'রে বাচিয়ে দেন সহদেবকে ।” ধর্ম একটু 
আশ্চর্য্য বোধ ক’রলেন। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, “আচ্ছা, তুমি 


নিজের মার পেটের ভায়ের প্রাণ না চেয়ে কেন চাইলে সহদেবের 
প্রাণ?” 


যুধিষ্ঠির বললেন, “যখন আমি বেচে আছি তখন মা কুন্তীর পিণ্ড পাবার 
ভাঁবন। নেই, কিন্তু সহদেব ন! বাচলে মা মাত্রা নিজের ছেলের হাতের পিণ্ড 


পাবেন কি ক'রে?” 


ধৰ্ম্ম এই কথায় তুষ্ট হ'য়ে সব ভায়ের প্রাণ দিলেন ফিরিয়ে। তিনি 
বললেন, “এত ধর্ম জ্ঞান যখন তোমার, তখন তুমি কোনো বিষয়ে কষ্ট 
পাবে না।” 
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পরের দিন সকাল বেলা পাগুবের! ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম 
করছেন, এমন সময় এলেন বেদব্যাস। তিনি যুধিষ্টিরের যুখে আগের 
দিনের ঘটন| শুনে ঝ'ললেন, "তোমাদের চিন্তা কি ? বৰ্শ্মের জোরে হবে 
তোমাদের জয়।* 1) ৪ 

বার বছর শেষ হ'তে আর দু'দিন মাত্র আছে। কোথায়, কেমন ক'রে 
তারা অজ্ঞাত বাস ক'রবেন, তাই নিয়ে তাঁরা পরামর্শ ক’র্তে লাগলেন। 
এই রকমে আরো পাচ দিন কেটে গেল। 


৮৪ 


ক 


সি 


নিলা পদ ং 

আর একটা দিন গেলেই অজ্ঞাত বাস স্থূরু করতে হবে। অজ্ঞাত বাসের 
লাঞ্ছনা বড্ড ব্যথা দিচ্ছে সকলের মনে | ধৌম্য অনেক ক'রে পাণ্ডবদের 
বোঝালেন কোথায় লুকিয়ে থাকা যায় তা কিন্তু এখনে। ঠিক 
হয়নি। 

অর্জুন একে একে পাঞ্চাল, মংৎগ্য, বিদর্ত, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের, নাম 
ক'রলেন। যুিষ্টিরের পছন্দ হ'ল মৎস্য দেশটা, কেন না, সেখানকার রাজা 
খুব ধার্দ্িক। 

জায়গা ত ঠিক হ'ল। এখন তারা মুস্কিলে পলেন নাম আর পোষাক 
নিয়ে। বিপদ কম নয়, নাম বা পোষাকে ধরা পাঁড়ে গেলে । ফের ক'রতে হবে 
বার বছর বনবাস, আর এক বছর অজ্ঞাত বাস | 

অনেক বুদ্ধি ক'রে সাব্যস্ত হ'ল যুধিচির কঙ্ক নামে হবেন, বিরাটের 

সভাসদ, ভীম হবেন বলব নামে বিরাটের বাড়ির রবীধুনী, অর্জুন বৃহন্নলা নাম 
ধারে নপুংসকের পোষাকে নাচ গান শেখাবেন এ রাজার অন্তঃপুরের ময়েদের | 
নকুল হবেন গ্রন্থিক নামে অশ্বচিকিৎসক, সহদেব তন্ত্রিপাল নামে ক’রবেন 
বিরাটের গোরুগুলোর দেখ! শোনা, আর সৈরিস্কী নামে দ্রৌপদী নেবেন 
বিরাট রাজের রাধী হুদেষ্চার সাজ গোজের ভার । নিজেদের মধ্যে কথা বাতা 
চালাবার স্থবিধার জন্তে বুধিঠিরেরা পর পর জয়, বিজয়, জয়ন্ত, জয়ং সেন, 
আর জগদ্ধল, এই পাঁচটা নাম নিলেন। 

তারপর পাণুবের! পুরোহিত ধৌম্যের পায়ের ধূলো| নিয়ে তীকে বিদায় 
দিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে চললেন বিরাটের রাজ্যে । 

বিরাটের রাজধানীর কাছাকাছি এসে যুধিষ্ঠির ভাবলেন, অস্ত্র শ্ত নিয়ে 
রাজ্যে ঢুকলে জানাজানি হ'য়ে যেতে পারে। তিনি অঙ্কে ব'ললেন, 
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“ভাই, এই অস্ত্র শন্ত্র, বিশেষ কারে তোমার গাণ্ডীব নিয়ে গেলে সবাই 
আমাদের চিনে ফেলবে । এগুলো! লুকিয়ে রাখ! দরকার ৷” 

অর্জুন দেখলেন সাম্নেই প্রকাণ্ড এক শাই গাছ। তিনি সেই 
গাছে উঠে একখানি কাপড়ে সব অস্ত্র শক্ মুড়ে বেঁধে রাখলেন গাছের খুব 
উঁচুতে একটা ডালে। পাছে কেউ টের পায়, এই ভয়ে কাছেই যে ছেলেরা 
গোরু চরাচ্ছিল, তাদের ডেকে ঝ'ললেন, “পথে আসবার সময় আমার ম| 
ম'লেন কিনা, তাই তার দেহট! কাপড়ে ঢেকে রেখে দিলাম এই গাছে। 


তোমরা কেউ যেন এটা ছু'য়ে না।” ছেলের! রটিয়ে দিল এই কথাটা গীয়ের 


মধ্যে। মড়ার কথা শুনে কেউ আর ঘেমে ন| গাছের কাছে। 

একে একে পাণ্ডবের( হাজির হ'লেন বিরাটের সভায়। প্রথমেই যুধিচির, 
কঙ্ক নামে নিজের পরিচয় দিয়ে 'ললেম, তিনি নভার কাজ ভাল জানে ন৷। 
বিরাট তার রূপে আর কথায় খুশি হয়ে তাকে সভায় জায়গা দিলেন। ভীম, 
অর্জন, নকুল, হদেব, আর ভ্রৌপদীও ঠিক ঠিক কাজ পেলেন রাজ বাড়িতে। 

মানুষের কপাল সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। কীচক ছিলেন বিরাটের শাল! । 
তিনি খুব বীর ছিলেন ব'লে হয়েছিলেন বিরাটের সেনাপতি । এই কীচক 
একদিন ভ্রৌপদীর অপমান ফ'রলেন। ত্ৌপুদী কীচককে বললেন, “তুমি 
জান না আমার পাঁচজন গন্ধর্ব স্বামী আছেন। তার! তোমার ব্যবহারের কথা 
জান্তে পারলে, তোমাকে তার! আর আন্ত রাখবেন না।” চুপ ক'রে থাক! 
ঠিক নয় ভেবে, দ্রৌপদী চ'ললেন রাজায় কাছে, কীচকের নামে..নালিশ 
কায়তে। কীচক রাগের চোটে ভৌপদীকে আচ্ছা ক'রে অপমান করলেন 


রাজসভার ভেতরই। ভীম ছিলেন সেখানে ব'সে। তিনি ত তখুনি - 


মারতে চাঁন কীচককে ; কিন্তু যুধিষ্টিরের ইসারায় গেলেন থেমে। যুধিষ্ঠির 


বললেন, “কিছু ভেবো না সৈরিদ্বী! তোমার গন্ধ স্বামীদের কেউ না 
কেউ সাজ দেবেন এই কীচককে ৷” 
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দ্রৌপদী চোখের জল মুছে চ'লে গেলেন অন্তঃপুরে। মনে তার ভারি 
কষ্ট। দিনট। কোন রকমে কাটিয়ে রাত দুপুরের সময় তিনি দেখা ক'রতে 
চ'ললেন ভীমের সঙ্দে। ভীম শুতেন রানার মহলে। দ্রৌপদী, গিয়ে 
ভীমকে তার দুঃখের কথা জানালেন । 6 

ভীম বললেন, “তুমি ভেব ন| দ্রৌপদী, আমি নিশ্চয্ন মেরে ফেলব এই 
কীচককে। তুমি কোন ফিকিরে কীচককে রাতের বেলায় নিয়ে আসবে নাচ ঘরে। 
তখন কেউ সেখানে থাকে না, গোপনে কীচককে মেরে ফেলার স্থবিধা হবে।” 

₹ কীচক পরের দিন ফের গেলেন দ্রৌপদীর কাছে। দ্রৌপদী একটু 

হেসে কীচককে রাজি করালেন নাচ ঘরে যেতে। 

সন্ধ্যা থেকেই ভীম নাচ ঘরে লুকিয়ে আছেন। কীচক যেমন এসেছে 
সেখানে অমনি ভীম এক লাফে পলেন কীচকের ঘাড়ে। কিল, চড়, 
ঘুষি, লাথি মেরে কীচককে একটা মাংসের দলা ক'রে সেখানে ফেলে রেখে 
রায়ার মহলে গিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে রইলেন। 

কীচকের মরণের কথা শুনে তার আত্মীয়ের! কেঁদে ভামালেন। 
কীচকের মত সেনাপতি হারিয়ে এমন রাগ হ'ল রাজার যে তিনি দ্রৌপদীকে 
পুড়িয়ে মারবাক্স হকুস দিলেন। যখন কীচকের ভায়েরা চ'লেছে দ্রৌপদীকে 
বেধে নিয়ে, তখন তীস ছত্বেশে ঝড়ের মত এসে কীচকের সব ভাইকে 
ফেললেন মেরে। দ্রৌপদীকে দেখে রাজ্যের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। 

স্থদেষ! হ্ৌগদীকে আর রাখতে চান ন! রাজবাড়িতে, কি জানি 
কখন আবার কি বিপদ ঘটে । অজ্ঞাত বাস শেষ হ'তে তখন বাকি আছে 
মাত্র তেরটা দিন। দ্রৌপদী নরম স্থরে স্ুদেষ্াকে ব'ললেন, “আপনার 
কোন ভয় নেই আর তের দিন পরে আমার গন্ধ স্বামীর! এসে আমায় 
নিয়ে যাবেন। এই কট| দিন দয়! ক'রে আমায় থাক্তে দিন আপনার 


বাড়িতে । স্থদেষ্ণ রাজি হ'লেন। * 
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পাণ্ডবের! কোথায়, কি ভাবে অজ্ঞাত বাস ক'রছেন, জানবার জন্যে 
দুৰ্যোধন ব্যস্ত হ'লেন। এ সময় যদি তাদের জেনে ফেলা যায় তা হ'লে 
আবার তাদের বনে পাঠাবার স্থবিধা হয়। তিনি চার দিকে চর 
পঁগালেন। কেউ পাণ্ডবদের কোনো খোজ দিতে পারল না । ছূর্যোধনের 
আশ পণ্ড হ'ল । তবে একজন চর এসে জানাল, “গন্ধর্বদের হাতে বিরাটের 
রাজ্যে কীচকের মৃত্যু হ'য়েছে।” এতে স্থশর্শার বড় আনন্দ। কারণ এই কীচকই 
তার রাজ্য জয় ক'রে নিয়েছিলেন । তিনি চাইলেন এই সুযোগে বিরাটের 
রাজ্য আক্রমণ ক'রতে। স্থশর্মাকে উৎসাহ দিলেন কর্ণ আর দূর্যোধন । 
গন্ধর্কের নাম শুনে বিদুরের মনে হ'ল, হয়ত পাণ্ডবেরাই গন্ধব্বের নামে 
বাস ক'রছেন বিরাটের রাজ্যে । দুর্যোধনের। সে রাজ্যে গেলে পাছে তারা ধর! 
প'ড়ে যান, এই ভয়ে তিনি মানা৷ করলেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন বিদুরের 
কথায় কানই দিলেন না। 
দুৰ্যোধন স্ুশর্শ্মার সাহায্যে হাতী, ঘোড়া, দৈন্য, সামন্ত নিয়ে হাজির 
হলেন মৎস্তু দেশে। কথা হ'ল, স্থশর্্মা রাজ্য আক্রমণ ক’রবেন একদিক 
থেকে, আর দুর্যোধনেরা রাজ্য আক্রমণ ফ'রবেন আর এক দিক থেকে। 
স্পর্শ! এগিয়ে গেলেন আগে । ঢাক ঢোলের বাজনায় আর অল্পের ঝনবানায় 
মৎস্ত দেশ কেঁপে উঠ্ল। সুশ্মার হুকুমে তার সেনারা বিরাটের গোরু, 
ঘোড়া, ধন, রত্ব সব লুটতে সুরু ক'বল। 
এই খবর পেয়ে বিরাট সব ৈন্ত নিয়ে হুশর্মাকে বাধ! দিতে গেলেন। 
দুপক্ষেই বাণ চ'লছে। যুদ্ধের জায়গায় ভীষণ গণ্ডগোল। হশর্ধার কাছে 
হার মেনে রাজ! বন্দি, সৈন্যেরা সব ছন্নছাড়া । 
যুধিষ্টির ভীমকে বললেন, “ভাই বিরাট আমাদের এখানে রেখে বড় 
উপকার ক'রেছেন। এ'র উপকার করাও আমাদের উচিত। তুমি ভাই 
তাড়াতাড়ি বিরাটকে বাচাবার একট! উপায় কর।” 
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দাদার কথার ভীম গেলেন মন্ত বড় একট! গাছ ওপড়াতে। গাছ হাতে 
দেখে কেউ ভীমকে চীনে ফেলতে পারে, তাই যুধিষ্ঠির ভীমকে গাছ হাতে 
ক'রুতে বারণ ক'রলেন। ভীম খালি হাতেই ছদ্মবেশে চললেন স্থশশ্মার 
সন্ধে যুঝতে। 

" যুদ্ধ জয় ক'রে স্থশর্থা শিবিরে বাঁধে আরাম ক'রছেন। সন্ধ্যাকাল। 
সৈন্যের সব ক্লান্ত হয়ে যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে । হঠাৎ শোন। 
গেল একটা মড় মড় শব্দ । সৈন্মেরা দেখল, মস্ত এক বীর এসেছেন তাদের 
আক্রমণ করতে। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে অনেকে হততভন্ত হ'য়ে গেল। 
কেউ ব! ভাবল এটা স্বপ্ন । তার! অন্তর নেবারে| সময় পেলো না। ভীমের 

_ হাতে নাস্তানাবুদ হ'য়ে তারা যে দিকে পারল চম্পট দিল। পালাবার 
. সময় কেউ কেউ স্ুশর্দাকে এ খবরটা জানাতে ভোলে নি। জুশ্মী তখন 
7 নিছক একা, পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইলেন কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন ভীমের 
হাঁতে। ভীম তখন সুশর্মা আর বীরাটকে যুধিষ্টিরের কাছে এনে দিয়ে 
তখুনি সরে প'লেন সেখান থেকে । 
যুধিষ্টির স্ু্মাকে বললেন, "গন্র্কেরা এই রাজ্যে বাস করে। তুমি 
বিরাট রাজকে আক্রমণ ক'রে কাজটা ভাল কর নি। তোমার ভাগ্য ভাল, 
তাই এ যাত্রা গন্ধর্বের হাতে বেঁচে গেলে ।” 
₹ যুধিচিয়ের কথায় বিরাট ক্ষমা ক'রলেন সুশৰ্শ্মাকে। রাজার মুক্তির 
খবর রাজধানীতে পাঠান হ'ল। . 
এদিকে ভীম, কর্ণ, দুৰ্যোধন প্রভৃতি রাজধানীর উত্তর দিক থেকে 
আক্রমণ ক'রে বিরাটের গোরুর দল নিয়ে যেতে লাগলেন । : গৌরুর ভার 
ছিল যাদের ওপর, তার! ছুটে গিয়ে এ খবর দিল রাজবাড়ি। তখন 
বিরাটের ছেলে উত্তর ছাড়! আর বড় কেউ নেই। বড় বড় বীর সব চ’লে 


গিয়েছে রাজার সন্ধে স্থশর্দার বিরুদ্ধে লড়তে । উত্তর বড় ফ্যাসাদে প'লেন। 
৮৯ 
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তিনি জোর গলায় বললেন, যদি তিনি ভাল দারথি পান একজন, তবে 
অনায়ামে যুদ্ধে জয় ক'রে গোরু ফিরিয়ে আন্তে পারেন। দ্রৌপদী এই 
কথা শুনে সোজা চ'লে গেলেন নাচ ঘরে। অর্জুন তখন রাজ বাড়ির 
মেয়েদের নাচ গান শেখাচ্ছেন। দ্রৌপদী সঙ্কেতে জানিয়ে দিলেন 
কৌরবদের গোরু চুরির ব্যাপারটা । ধরা পড়ে যাবার ভ'য়ে অর্জুন যুদ্ধ 
যেতে রাজি নন। কিন্তু দ্রৌপদীর অনুরোধ এড়ান তীর দায় হ'ল। অগত্যা 
অর্জুন উত্তরের মারথি হ'তে রাজি হ'লেন। অর্গ্ছুন যখন যাচ্ছেন, তখন 
উত্তরা আব্দার ক'রে অর্জুনকে ব'ল্লেন “আমার পুতুলের জন্তে রাজাদের 
পোষাক থেকে রঙ, বেরঙের কাপড় এনে দিতে হবে কিন্তু ।” 

অর্জুন উত্তরের রথ চালিয়ে দিলেন কুরুমৈন্তের দিকে। হাওয়ার চেয়ে 
জোরে চলেছে রথ। যাবার. পথে অজ্জুন বললেন উত্তরকে, 
“যুদ্ধ জয় না ক'রে রাজধানীতে ফের! হবে ন|1৮ 

সমুদ্রের মত কুরু মৈন্য দেখে উত্তরের হ'ল বিষম ভয়। তিনি ফিরে 
বেতে চান রাজধানীতে? তা কেমন ক'রে হয়! অর্জুনের পণ, রণ জয় না 
ক'রে ফের! হবে না। উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাতে গেলেন। 
অঙ্কন ধ'রে ফেললেন তাকে। অজ্জুন বললেন. “তোমার ভয় কি? 
তুমি মারথি হও, আমি যুদ্ধ ক'রে তোমাদের গোরু উদ্ধার ক'রে 
দিচ্ছি।” 

অন্ভ্রন রথের মুখ ফিরিয়ে চলে এলেন শাই গাছের তলায়। 
এখানেই রয়েছে যে তাদের সব অন্ত শ্ত্। অর্জুনের কথায় উত্তর গাছে 
উঠে অর্জনের গাণ্ডীব, তুণ, শঙ্খ, আরও নানান অন্তর নামিয়ে নিয়ে এলেন। 
তিনি অস্ত্রের শোভা দেখে একেবারে থ' হ'য়ে গেলেন। 

অজ্জুন নিজের আর সব ভাইদের পরিচয় দিলেন উত্তরকে, আর তাকে 
ব'লে দিলেন, তিনি যেন তাঁদের পরিচয় কারে! কাছে বলে না বেড়ান। 
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অর্জন স্মারণ করার সন্ধে সঙ্গে কপিধ্বজ রথ শন্‌ শন্‌ ক'রে নেমে এল। 
অর্জুন রীতিমত যুদ্ধের সাজে চ'ড়ে ব'সলেন রথের ওপর। তারপর তিনি 
তার গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়ে তীর শাক বাজিয়ে দিলেন। সেই শাকের 
আওয়াজে উত্তর ত অজ্ঞান। চেষ্ট! ক'রে তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে অজ্জুন 
বললেন “একট! শাকের শব্দে তোমার এত ভয়, তুমি যুদ্ধের জায়গায় 
হাজার হাজার রকমের শব্দ শুনে ঠিক থাকৃবে কি কারে?” 

অর্জনের বিখ্যাত দেবদত্ত শাকের আওয়াজ শুনে কৌরব পক্ষের আর 
বুঝতে দেরি হ'ল না যে, অর্জুনই এসেছেন যুদ্ধ ক'রতে তাদের সঙ্গে । 
সবাই মিলে তখন ছুর্ষোধনকে সাবধানে রাখতে চেষ্টা ক'রলেন। কর্ণ 
এক লহুমায় অর্জুনকে হারিয়ে দেবেন ব'লে জাহির ক'রলেন। | 

কার কত জোর এই নিয়ে যখন চলেছে তর্ক বিতর্ক কৌরবদের মধ্যে 
তথুনি অর্জুন হাজির হ'লেন স্বশরীরে। 

অর্জুন মৈন্তের মধ্যে ছুর্যোধনকে দেখেন না! যা'হ'ক আগে গোরুর 
দল উদ্ধার কর! দরকার । তার পর যা করার আছে, কর! যাবে, মনে করে 
অর্জুন ছুড়ে দিলেন দুটে! বাণ। বাণ দুটো গিয়ে প্রণাম জানাল গুরু 
দ্রোণের চরণে। দ্রোণের বাণ এসে অর্জুনের মাথায় চুমো দিয়ে মাটীতে 
গেল পড়ে 

আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কৌরবদের সব অত্যাচার নতুন ক'রে 
জাগল অর্জুনের প্রাণে। তিনি খুব বেগে রণ সুরু করে দিলেন। কপিধ্বজ 
রথ কৌরব সেনার ঠিক মাঝখানে দীড়িয়েছে। অর্জুনকে দেখে ভীষ্মের 
ভারি আনন্দ। 

ছুপক্ষে এত বাণ ছোড়! হল যে, স্বর্য্য একেবারে টাকা প'ড়ে গেল। 
অর্জনের গাত্তীবের কী আওয়াজ ! রথের সাদ! ঘোড়া চারটে গঞ্জন কারে 
উঠ্ল। রথের মাথায় ব'সে হনুমান এমন চেঁচিয়ে উঠলেন যে, সেই শব্দে 
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যে সৈন্যের গোরুগুলো ঘিরে ছিল, তার! দিক্‌ বিদিক্‌ জ্ঞান হারিয়ে ছুটে 
পালিয়ে গেল। গোরুগুলে! ছাড়া পেয়ে ছুটল রাজধানীর গোশালায়। 
রাখালের! সে গুলোকে যত্ব ক'রে রেখে দিল। 

এইবার বাধল আসল লড়াই । অর্জুন যেন সাক্ষাৎ যম । তাঁকে যুদ্ধে 
পেরে না উঠে, কর্ণ রণে ভঙ্গ দিলেন। ভীত্র,'দ্রোণ, কূপ প্রভৃতিও অর্জুনের 
যুদ্ধের বেগ মামলাতে ন| পেরে সরে গেলেন। এইবার নিরানধ্বই ভাইকে 
নিয়ে যুদ্ধে এলেন দুর্ধোধন। অর্জ্বনের বাণে ঘা খেলেন তার! 
বিস্তর, তবু যুদ্ধ ছাড়েন না। 'অর্জুন দেখলেন, কৌরবদের না 
মেরে ফেললে তাঁরা যুদ্ধ ছাড়বেন না। কিন্ত তিনি ত যুধিচিরের হুকুম 
পান নি। তিনি তখন আর কি করেন! তিনি সন্মোহন বাণে 
সকলকে অজ্ঞান ক'রে ফেললেন, পরে উত্তরকে বললেন "উত্তর 
যাও, দ্রোণাচার্য্য আর ভীগ্মদেব ছাড়া সকলের পোষাক থেকে কাপড় 
নিয়ে এ। তোমার বোন্‌ উত্তরা এই কাপড় তার পুতুলকে 
পরাবে ঝ'লেছে।” 

অর্জনের কথা মত কাজ হ'ল। 

গোরু উদ্ধার করার কথা, তা হয়েছে । কাজেই অজ্জুন ফিরে এলেন 
শাই গাছের তলায়। আগেকার মত সব অন্তর গ 
গেলেন রাজবাড়ি। ॥ 228 

এ যুদ্ধ জয়ের খবর রাজার কাণে গিয়েছে। তার ধারণা উত্তরই যুদ্ধ 
জয় করেছে। আনন্দে তার হৃদয় নাচছে। তিনি যুধিটিরের লঙ্গে 
পাশা খেলতে চাইলেন। ॥ 

যুধিষ্ঠির ব'ললেন, “পাশা খেলায় পাগুবেরা ছুর্যোধনের হাতে বড় কষ্ট 
পেয়েছেন। এটা না খেলাই ভাল, বিশেষ ক'রে বেশী আনন্দের সময় পাশ৷ 
খেলায় ভাল মনও বসে ন1।” 

৯২ 


বিরাট পর্ধ মহাভারতের কথা 


উত্তর যখন কৌরবদের হারিয়ে দিয়েছেন, তখন বোঝাই গিয়েছে 
তাদের কত জোর, তাই তিনি ব'ললেন, “ভারি ত জোর ছুধোধনের, তার 
হাতে আবার হ'ল পাগওবদের লাঞ্ছনা । এইত আমার ছেলে উত্তর 
দুর্ষেধনের বিষ দাত দিল ভেঙে। 

যুধিচির বললেন, *বৃহন্নল। ন। থাকৃলে, তা কখনো! সম্ভব হ'ত না।” 

বিরাট বৃহন্নলার নামে জ'লে উঠুলেন। রাগের মাথায় বিরাট পাশা 
ছুড়ে মেরে দিলেন যুধিষ্টরের নাকে। নাক থেকে দরদর ক'রে রক্ত 
ঝরতে লাগল। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি এসে একটা বাটাতে এ রক্ত ধ'রে 
‘ফেললেন, এক ফোট! রক্তও প'ড়তে দিলেন না মাটীতে ৷ 

উত্তর এমে যুধিষ্টিরের অবস্থা দেখে পিতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা 
ক'রে জানলেন, বৃহন্নলা যুদ্ধ জয় করেছেন, এই কথ কঙ্কের মুখে শুনে 
তিনি রাগে পাশা ছুড়ে মেরে দিয়েছেন তার নাকে। 

উত্তরের দুঃখ হ'ল, তিনি ব'ললেন, “দ্বিজ কঙ্ক ঠিকই ব'লেছেন। যুদ্ধ 
জয় ক'রেছেন বৃহন্নলা, আর আমি চালিয়েছি তীর রথ |” 

বিরাট অনুতাপ ক'রে কঙ্কের কাছে ক্ষমা চাইলেন । যুধিষ্ঠির ঝললেন, 
“আমি আগেই ক্ষমা! করেছি আপনাকে । দেখছেন না, আমার রক্ত 
ধরা হয়েছে এই পাত্রে । আমার রক্ত যেখানে পড়বে, সেখানে আর কিছু 
থাক্‌বে না, সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে ।” 

সে দিন রাতে যখন রাজবাড়ির প্রায় সবাই ঘুমিয়ে প'ড়েছে। তখন 
পাগুবের৷ আর দ্রৌপদী এক জায়গায় মিললেন। যুধিষ্ঠির অঞ্জনের মুখে 
শুন্লেন যুদ্ধের সব কথা । তার ভয় হ'ল, অজ্ঞাত বাস শেষ হবার আগেই 
বা অর্জুন ধরা প'ড়ে গেলেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি সহদেবকে ব'ললেন, 


" "দেখ ত ভাই, অজ্ঞাত বাস আমাদের শেষ হ'ল কিনা।” 


বহদেব গুনে ঝ'ললেন, "অজ্ঞাত বাস শেষ হয়ে গিয়েছে ।” 
a৩ 


বিরাট পর্ব মহাভারতের কথা 


এই কথায় সকলেরই বেশস্ফৃর্তি হ'ল। 

আষাঢ় মাস পূর্ণিমার দিন যুধিষ্ঠির জীকৃষ্র নাম স্মরণ কারে দ্রোপদীকে 
নিয়ে বলেন বিরাটের সিংহাসনে । ভীম সোনার ছাত| ধরলেন 
বুধিষ্টিরের মাথায়। নকুল আর সহদেব পিছনে দাড়িয়ে দুধের মত শাদা 
চামর নিয়ে যুধিিরকে বাতাস ক'রতে লাগলেন আর অর্জুন রইলেন 
সিংহামনের সামনে হাত জোড় ক'রে। | 

এই না দেখে, মন্ত্রীর| গিয়ে বিরাট রাজকে দিল খবর। বিরাটের 
সিংহাসনে ব'সেছেন দ্বিজ কঙ্ক ! এ বিরাটের কি রাগ! তিনি রাগে গরগর 
ক'রতে ক'রতে অনেক লোক জন আর উত্তরকে নিয়ে এলেন রাজ সভায়। 
উত্তর এসেই প্রণাম করলেন, যুধিষ্টিরকে । কারণ কি কিছুই বোঝেন না 
বিরাট। তথন উত্তর একে একে সবার পরিচয় জানিয়ে দিলেন। আনন্দে 
বিরাটের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গ'ল। তিনিও সটাং শুয়ে গলেন 
দিংহাসনের নীচে। 

এমন বংশের সঙ্গে একট। সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছা! হ'ল বিরাটের । অজ্ঞনই 
লড়াই ক'রে যখন তার মুখ রেখেছেন, তখন অজ্জ্নের সঙ্গে তিনি উত্তরার 
বিয়ে দিতে চাইলেন। অৰ্জ্জুন নিজের মেয়ের মত যাকে এত দিন নাচ 
গান শিখিয়েছেন, তাকে কি তিনি বিয়ে ক'রতে পারেন! তিনি খ'ললেন, 
“আমার ছেলে অভিমন্থ্যর সন্ধে হবে উত্তরার বিয়ে। তাই ঠিক হয়ে 
গেল। 

উত্তরার বিয়ে। মহন্ত রাজো আনন্দের স্রোত বইল। বিয়ের খবর 


পেয়ে শীকৃষ্ণ, বলরাম আর পাগুবদের বন্ধু রাজারা এলেন বিয়েয় যোগ 
দিতে। খুব ধুম ধামে অভিমন্ত্যর সন্দে উত্তরার বিয়ে হয়ে গেল। 


উঠ যো পীল্বল 


ল্বার বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাত বাস ত শেষ হ'য়ে গিয়েছে। 
এখন রাজ্য ফিরিয়ে পাওয়া যায় কেমন ক'রে, তাই নিয়ে পাণ্ডবেরা রাজাদের 
সঙ্গে আলাপ ক’'রছেন। নিজের নিজের বুদ্ধি মত মত, জানাতে লাগলেন 
সকলে। যখন কথা হ'ল দূত পাঠিয়ে রাজ্য চেয়ে নেওয়াই ভাল ছুযৌধনের' 
কাছে, তখন ভীমের হ'ল বড় রাগ। তিনি বললেন, “আপনারা কি মনে 
করেন, দুষ্ট ছূর্যোধন দেবে শুধু শুধু রাজ্য ছেড়ে? যুদ্ধ যখন হবেই, তখন 
দূত পাঠিয়ে ছোট হ'তে যাই কেন?” অঞ্জন দাদার কথায় সায় দিলেন। 

যুধিষ্ঠির বড় ভাল লোক, আর দুর্যোধনের ওপর তার ভালবাসাও কম 
ছিল না। তিনি অনেক ক'রে ভীম আর অর্জুনকে বুঝিয়ে পুরোহিত 
ধৌম্যকে পাঠালেন হস্তিনায়। 

বৌম্য হস্তিন। নগরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে পাগুবদ্দের কথা জানালেন । 
ধতরাষ্ট্রও যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে বোঝালেন ছুর্যোধনকে। ছুর্যোধন একেই ত 
দুষ্ট, তার ওপর তাকে মতলব দেবার লোকের অভাব নেই৷ কর্ণ, শকুনি 
প্রভৃতি তাকে যুদ্ধের দিকেই টানতে লাগলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের কোন আবার শুনবেন না, সঞ্চয়কে পাঠিয়ে দিলেন 
যুধিষ্টিরের কাছে। 

এদিকে দুর্ধোধন গোপনে গোপনে তার বন্ধু রাজাদের খবর পাঠিয়ে 
দিলেন যুদ্ধের জন্যে তৈরি হ'তে ঝলে। তারাও সবাই দুর্ষোধনের কথা 
রাখতে রাজি হ'লেন। 

সঞ্জয়ের মুখে যুিষ্টির যা শুনলেন, তা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, 
যুদ্ধ হবেই হবে। তাই তিনিও নিজের বন্ধু রাজাদের সাহায্য চেয়ে লোক 
পাঠালেন তাদের কাছে। 

৯৫ 


উদ্যোগ পর্ব : মহাভারতের কথা 


যুদ্ধের সাহাব্যে যোগ দিলেন রাজার! তাদের এগার অক্ষৌহিনী সৈন্য 
নিয়ে, আর যুধিষ্ঠির পেলেন বন্ধুদের কাছে সাত অক্ষৌহিণী সেনা । 

ছুর্যোধনের দলে কথা উঠল শ্রীরুষ্ণকে নিমন্ত্রণ করতে। দুঃশাসনের 
ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ মোটেই বীর নন। তিনি জরাসন্ধের কাছে বার বার হেরে 
গিয়ে পালিয়ে গেলেন দ্বারকায়! তাকে আবার নিমন্ত্রণ ! তবুও কর্ণের 
কথায় দুৰ্যোধন উলৃককে দূত ক'রে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। 

শ্রী আগেই হ'তে চেয়েছেন অর্জনের সারথি, তাই তিনি দুর্যোধনের 
নিমন্ত্রণ নিতে পারলেন না। উলুক হস্তিনায় ফিরলে, তীর মুখে শোনা গেল 
এই কথ! ৷ তা হলেও দুৰ্যোধন একবার নিজে যাবেন শ্রীরুফের কাছে। 

শীর্ণ বুঝলেন, দূর্যোধন আর অর্জুন দুজনেই আসছেন তাকে 
নিমন্ত্রণ ক'রতে। তিনি একখান খুব ভাল সিংহাসন রেখে দিলেন তার 
বিছানার মাথার দিকে। 

রী ঘুমুচ্ছেন নিজের ঘরে। দূর্যোধন এসেই বসে প’লেন 
দিংহাসনটার ওপর, আর অর্জ্জুন এসে শ্রীরুষ্েের বিছানায় বসলেন তার 
পায়ের কাছে। গ্রীক্বফ্ণের ঘুম ভাঙ্দল। তিনি উঠেই অজ্জুনের গল! 
জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে । অজ্জ,ন জানালেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে সারথি 
হবার জন্ডে জানিয়েছেন তাকে, শ্রী নিম্্রণ নিয়ে যেমন ফিরেছেন, অমনি 
তার চোখ প'ল দুর্যোধনের দিকে । শ্রীরুষ্ণ বললেন, “আজ বড় ভাগ্যে 
ডোমার দেখ! পেলাম। তোমার আসার কারণটা জানতে পারি কি ? 

দু্ঘেধন ব'ললেন, “আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। তুমি যুদ্ধে 
আমার পক্ষে সারথি হবে, আশা ক'রে এলাম তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রতে।” 

শী উত্তর দিলেন, “দেখলেইত, আমি আগেই অঙ্জুনের নিমন্ত্রণ 
নিয়ে ফেলেছি। আমায় নিয়েই বা কি ফল? আমি ত যুদ্ধে অন্তর ধরব 
না। আমার বদলে আমার নারায়ণী সেনা চাও ত দিতে পারি ।” 

্ a৬ 


উদ্যোগ পর্ব টু মহাভারতের কথা 


শরীকুষ্চ যখন অন্তরই ধারবেন না তখন তাকে নিয়ে কি লাভ। ছুর্বোধন 
নারায়ণী সেনা নিয়ে হস্তিনায় ফিরে গেলেন । 

এত জোর যে নারায়ণী সেনার, তাই পেলেন কিনা৷ দুর্যোধন ! দুঃখে 
অঞ্জনের মুখখানা কালো হ'য়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরে ব'ললেন, 
“ভাই, কিছু দুঃখ ক'র না। তাদের বত জোরই খাক্‌, তারা ম'রবে তোমার 
হাতে। শোন তাদের কথা তোমায় বলি। একদিন আমার পুর্বব- 
পুরুষেরা জানালেন মগধ রাজ্যে মুগয়। করে সেই মাংসে তাদের শ্রাদ্ধ করা হোক্‌। 
কাজেই মুগয়৷ ক'রতে একাই চ'লে গেলাম জরাসন্ধের রাজ্য মগধে। জরা- 
সন্ধের সৈন্তেরা আমায় ঘিরে ফেলল | যত সেনা মারি, ততই যেন বেড়ে 
যায়। তখন কি করি। আমি আমার দেহটা খুব বাড়িয়ে ফেললাম, 
আর আমার গা থেকে পিল পিল ক'রে বেরিয়ে এল নারায়ণী সেনার দল। 
তাদের হাতে হেরে গেল জরাসন্ধ। তখন মৃগয়৷ সেরে নিয়ে নারায়ণী সেনা 
সঙ্গে ক'রে দ্বারকায় চলে এলাম ৷ দ্বারকায় এসে তাদের বর দিতে চাইলে 


" তার। ব'লল, “প্রভু, যদি আমাদের বর দিতে চান, তবে বর দিন, আপনার 


মত রূপ যার, তার হাতেই যেন আমাদের মরণ হয়।” আমি বললাম, 
“তাই হবে। রূপে ঠিক আমারই মত আছেন এক অর্জুন! তার হাতেই 
হবে তোমাদের মরণ।” তাই ভাই অজ্জুন, তুমি অনায়াসে মারতে পারবে 
নারায়ণী সেনাদের” শ্রীকৃষ্ণের কথায় অজ্ঞুনের মুখে হাসি ফুটুল। 

অজ্জুনের সঙ্গে শক বিরাট নগরে এলে যুধিষ্ঠির তাকে খুব আদর 
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জ্ঞাতিদের মারতে যুধিষ্টিরের একটুও ইচ্ছ। নেই। তখনও তিনি 
দ্ধ বন্ধ ক'রতে ঢাইছেন। শ্রীক্চ অনেক বোঝালেন। ভীম আর অঞ্জুন 
বুধিষ্টিরের ব্যবহারে রাগ ক'রে ব'ললেন, “যুদ্ধ ছাড়া যখন কিছুতেই দুষোধন 
রাজ্য ছেড়ে দেবে না, তখন তাদের সব মেরে রাজ্য কেড়ে নেওয়াই উচিত ।৮ 

* ৯৭ 


উদ্ভোগ পর্ব: রি মহাভারতের কথ! 


যুধিচির শ্ীরুষ্ণকে বললেন, “ভাই কৃষ্ণ, তুমি যখন এসেছ, তখন 
একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ। তুমি ইস্তিনার গিয়ে ছুধোবনের কাছে 
আমাদের জন্যে মাত্র গাচটা গ্রাম চেয়ে নাও । ছুর্ষেধন “এতে রাজি 
না হালে যুদ্ধ করা যাবে।” | 

দ্রৌপদী শ্রীকককে হস্ডিনায় যেতে মানা ক'রলেন।, ঞরুষ ভ্রৌপদীকে 
বুঝিয়ে স্থবিয়ে চ'ললেন হস্তিন। নগরে | 

ভীকধ্ঃ আসছেন জেনে বিছুর তাকে আদর ক'রতে বললেন 
ধৃতরাষ্ট্রকে ৷ শ্রীকুষ্টকে যে আদরেই বশ করা বার । বিদূরের কথ ধৃতরাষ্ 
জানালেন ভীন্ম গ্রভৃতিকে | 
_ ছর্ষোধনের বড় অহঙ্কার । তিনি শ্রীকষণকে অমন ক'রে সন্মান করতে 
চান না। শেষে কিন্তু পিতার কথায় নত দিতে বাণ্য হলেন । 


শীষ হণ্ডিনায় আগতেই খুব আদর ক'রে তাকে রাজ সভায় নিয়ে 
এলেন ছুধোধন। কৃষকে উপহারও দেওয়া হল অনেক। পরীর 


কিন্তু তার একটাও ছু'লেন ন|। অভক্তির দান ত শ্ীকুষ্ণ নেন না! 
“পরের দিন, আবার দেখা হবে» ব'লে তিনি সাত্যকির হাত ধ'রে চলে 
গেলেন তার পরম ভক্ত বিদুরের বাড়ি। 

শ্রীক্ণ চ'লে গেলেই ছুযোধন বন্ধুদের নিয়ে মতলব করলেন, পরের দিন 
শ্রীকৃষ্ণ এলে তাকে বেধে কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হবে। একবষের 
সাহায্য ন৷ পেলে পাণ্ডবদের আর জোর থাকবে না। 

বিছুর বাড়ি নেই, ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। কুপ্তীদেবাঁর সন্ধে দেখ| হ'ল 
শ্রীরষের | শরীর কুস্তীকে প্রণাম ক'রলেন। কুন্তী অনেক দুঃখ জানিয়ে 
কাদতে লাগলেন | 

একটু পরে ভিক্ষা, সেরে বিছুর ফিরে এনে দেখেন, অনেক আর|ধনার 
ধন শরীক স্বমং তার আমে । বিছুরের আনন্দের মীমা নেই। কাধের 

৯৮ 


এও 


উদ্যোগ পৰ্ব মুহাভারতের কথা 


ঝুলি ফেলেই চিন্তা শরীফের চরণে মাথা নিন চোখের জলে তীর চরণ 


ধুইয়ে দিলেন । এত ভক্তি ন৷ থাকুলে কি শ্রীরুষ্ণ রাজভোগ ছেড়ে অতিথি 
হন বিদুরের ? 

পরীক্ষণ তাড়াতাড়ি বিদুরকে তুলে, কোলে নিয়ে বললেন, “বিদুর, তুমি 
আমার.পরম ভক্ত, তোমার ভক্তিতেহ আমি বাধা 1৮... 

কুন্তী রেধেবেড়ে খাওয়ালেন এীক্বফ্ককে আর মাত্যকিকে। শ্রীকৃষ্ণের 
প্রদাদ পেলেন বিদুর। খাওয়া হ'য়ে গেলে নান। কথায় তাদের সময় 
কাট্ছে। ভগবান্'ক পেয়ে আজ ভক্তের কি আহ্লাদ! 

বিছুর দুর্ষেধনের মতলব টের পেয়েছিলেন, তাই তিনি শ্রীকুষ্ণকে 
জানালেন, দুযোধন তাকে বেধে রাখতে চান। 

পরের দিন শ্রীরুঞ্ণ ঠিক স সময়ে পুতরাষট্ের সভার হাজির হলেন। সবাই 
এসে ব'সলে তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা পাড়লেন সভার মাঝে। ধৃতরাষ্টর 
অধধেক রাজ্য দিয়ে পাওবদের মদে দর ঝগড়া মিচিয়ে .ফেলতে' ব'ললেন 
দুয়োধনকে । { 

এ্রক্বষ্চ বললেন, “অধেক রাজ্যও তারা চান নাঃ তারা ইন্দ্রপ্রস্থ, 
কুশস্থল, গাগুবনগর, বারণাবত আর সিদ্ধিগ্রাম, শুধু এই পাচট। 
জায়গ| পেলেই খুশি হবেন ।” - 

দুযোধন বেগ চেচিয়ে ব'লে উঠলেন, “স্থ যদি পশ্চিমে ওঠেন, আকাশ 
যদি ভেঙ্গে গড়ে সমুদ্রের বুকে, সাত সাগরের জল যদি শুকিয়ে যায়, আর 
ব্রাহ্মণ যদি গায়ত্রী জপ ছেড়ে দেন, তবু আমার প্রতিজ্ঞা, বিনা যুদ্ধে আমি 
সুচ পরিমাণ জমিও ছেড়ে দেব ন। পাণ্ডবদের |” 

দুধোধনের এত অহঙ্কার ! শ্রীকুষ্চ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 
প্রড় গর তোমার দুর্যোধন! এই -গব্ব হবে তোমার ধ্বংসের কারণ। 
তোমার এত তেজ, তুমি বাধতে চাও আমাকে । মনে জেনো, আমি যদি 

৯৯ 


উদ্যোগ পর্ব , ; মহাভারতের কথা 


ইচ্ছা, করি, তোমার সমস্ত রাজ্য শেষ ক'রে দিতে পারি এক নিমেষের 
ভেতর 1” 

শ্রীরুষ্ণ আর বেশী কিছুনা ব'লে খুৰ জোরে হেসে উঠলেন। তার 
চোখ ছুটে! হ'ল লাল টক্টকে, আর সার! গায়ে ছেয়ে পড়ল তার রাগ। 
তার দেহে ফুটে উঠল স্বর্গ; মর্ত, পাতাল। শ্রীকষ্ণের ইচ্ছায় দিব্যদৃষ্টি 
পেয়ে সবাই দেখলেন, তীর পেছনে তেত্রিশ কোটি দেবতা, ন।ভিপন্নে 
ব্রহ্মা, বুকে নারদ, চোখে একাদশ রুদ্র, আর সাম্নে স্তব করছেন অনন্ত 
বাস্থকি। কী ভয়ঙ্কর রূপ! বিশ্ব চরাচর এক সঙ্গে দেখ| গেল গ্রীরুষ্ের 
অঙ্গে। ভীত্ম, দ্রোণ, গ্রারুষের স্তব ক'রতে লাগলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ ফের নিজের রূপ ধ'রে অনেক বোঝালেন দুধোধনকে, দুর্যোধন 
কিন্তু কোন কথা শুনলেন না। অগত্যা শ্রীন্ুষঃ সাতাকিকে নিয়ে রাজ 
সভা ছেড়ে চ'লে.গেলেন। ৮ 


শ্রুরুষ্ণ পথে দেখ! পেলেন কর্ণের। তিনি কর্ণকে জানালেন, তিনি 


- স্থধের বরে কুস্তীর গর্ভেই জন্সেছেন। তিনি যদি পাওবদের কাছে ফিরে 


যান, তবে যুধিষ্ঠির ভক্তি ভরে তাকেই ক'রে দেবেন রাজা । 

কর্ণ সব শুনে একটু ভেবে ঝ'ললেন, "তা হয় না। লোকে জানে 
আমি রাধার ছেলে। এখন নিজেকে কুস্তীর ছেলে বলে চালিয়ে দেওয়া 
চ'লবে না। দুর্যোধনই বা বলবেন কী! যে ছুমোধন আমার এত উপকার 
করেছেন, তাকে ছেড়ে যেতে এখন আমি কিছুতেই পারব না।” 

শ্রীকৃষ্ণ আর কি করেন! তিনি ছুর্ধোধনের মনের ভাব জানিয়ে দিলেন 
যুধিষ্টিরকে। যুদ্ধ যখন হবেই, তখন অপেক্ষা ক'রে লাভ কি! পাণ্ডবদের 
মৈন্যদল এগিয়ে গেল কুরুক্ষেত্রের দিকে । 

কর্ণ যুদ্ধে যাচ্ছেন শুনে কুন্তী দেবীর বড় ভাবনা হ'ল। কর্ণের সঙ্গে 
পাও্বের! পেরে উঠবেন না কিছুতেই, এট! কুস্তী বেশ বুঝতে পারলেন। 

১৬০ 


উদ্যোগ পর্বর মহাভার তের কথা 


কিন্তকর্ণকে নিরস্ত করা যায় কি ক'রে! বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করার পর 
কুন্তী ঠিক ক'রলেন, তিনি নিজেই কর্ণের সঙ্গে দেখ ক'রে তিনি যে তারই 
4 এক ছেলে, ত! জানিয়ে দেবেন তাকে । 
সকাল বেলায় কর্ণ নদীতে স্থান সেরে সর্ষের পুজা! ক'রছেন, ক্ষ 
, সেখানে গিয়ে কর্ণকৈ সব কথা জানালেন আর তাকে ব'ললেন, “বাবা, 
তুমি আর পাচ ভায়ের সঙ্গে মিলে শত্রুদের মেরে সুখে রাজ্য ভোগ কর।” 
কর্ণ মার কথায় রাজি হতে পারলেন না। এত দিন 
যদি তিনি জানতেন, তিনি কুন্তীরই এক ছেলে, তবে যা হয় একট! 
হ'তে পারত। কিন্তু এখন দুর্ধোধনের মত বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়া হয় না। 
লোকের মধ্যে যে নিন্দা রটবে তা আর সইতে পারবেন ন। তিনি। 
| বিশেষ কারে কর্ণের পণ, অর্জনের সাথে রণ। হয় কর্ণ না 
| হয় অজ্জ্ন থাক্‌বেন ধরণীর বুকে। এক ফঙ্দে ছুজনের থাকা, 
| চল্বে না। 
{ কুন্তী বুঝলেন সব, পরে বিনয়ের সুরে কর্ণকে ব'ললেন, “বাছা তোমার 
। রাগ ত শুধু অর্জুনের ওগর, তবে তুমি যেন আর কোন ভায়ের অনিষ্ট 
ক'র না। 
কর্ণ উত্তর দিলেন, “কোন ভাবনা নেই আপনার। আপনার পাচ 
ছেলেই থাক্‌বে, হয় অর্জুনকে নিয়ে, নয় আমাকে নিয়ে, এটা বেদব্যাসের 
কথা । আমি যতদুর বুঝতে পারছি, তাতে আমার মনে হয় আমারই মরণ 
আছে অর্জুনের হাতে। 
কর্ণ "আর কোন কথা ব'লতে পারলেন না, তার 
মনের মধ্যে চলেছে তখন এক অন্বন্তির ঝড়। তিনি কুস্তীর পায়ের 
ধূলে মাথায় নিয়ে বিদায় নিলেন। কুন্তী দেবী বিছুরকে মব কথা 
০ খুলে বললেন। 


১০১ 


উদ্যোগ পর্ব মহাভারতের কথ 


মহাবীর ভীগ্স কৌরব আর পাগুব পক্ষের বীরদের কার কত জোর ঠিক 
ক'রতে গিয়ে কর্ণকে অধরণ-ব'লে ফে'ললেন। কর্ণ ভীম্মের ওপর চটে গিয়ে 
প্রতিজ্ঞা করলেন, ভীম্মের অধীনে ত নয়ই, এমন কি ভীষ্ম বেচে থাকতেও * 


তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্তর ধরবেন ন।। কর্ণের কথা নড়চড় হবে না, 
ছুর্যোধনের মনে কষ্ট হ'লেও তিনি কর্ণকে আর অনুরোধ করলেন ন!। 
DS 
A 
ৰ 
। 
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৯০২ 


তি 


ব্ভীঞসষ্পল ? 

এীরুষ্ণের মতনিয়ে ভাল সময় দেখে পাণ্ডব সৈন্যের দল যুদ্ধের জন 
কুরুক্ষেত্রে প্রস্তুত হাল। পাগুৰ পক্ষের বীরের! নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে 
করছেন আন্ষালন। ভীমের গদাটা দেখাচ্ছে যেন যমের দণ্ড। শ্ৰীকৃষ্ণ 
পাঞ্চজন্ত আর অর্জন দেবদত্ত শাঁথ বাজিয়ে দিলেন। সৈন্যের! দাড়াল 
ূর্বব মুখো হ'য়ে। 

অগ্রহায়ণ মানের কুষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি আর মদা নক্ষত্রে কৌরব সৈশ্ত 
যুদ্ধ যাত্রা ক'রে কুরুক্ষেত্রে পশ্চিম মুখে হয়ে দীড়াল। কৌরব-পক্ষের 
বীরের অস্ত্র নিয়ে তৈরি। ভেরী, তুরী, ঢাক, চোলের শব্দে চারিদিক 
ভারে গেল। এত গোলমাল, কেউ কারো কগা শুনতে পায় ন!। হঠাৎ 
ভারি অমঙ্গল দেখ! দিল হস্তিনাপুরে। প্ররুতির সবই যেন ওলট পালট 


হ'য়ে গিয়েছে। 


ধৃতরাষ্ট্র বড় কাতর হয়ে পড়েছেন কি জানি কি হয় ভেবে। 
বেদব্যার্গ যুদ্ধ. দেখবার *জন্তে ধৃতরাষ্টরকে দিব্য দৃষ্টি দিতে চাইলেন, 
তিনি তা নিলেন ন|৷ তাই বগ্চয়কে বাহাল কর! হ'ল যুদ্ধের খব্র 
দেবার জন্যে | | 

কৌরব পক্ষের সেনাপতি হ'লেন ভীক্ম। তিনি ছুর্মোধনকে ঝ'ললেন, 
“যুদ্ধে গোটাকতক নিয়ম বেধে দিতে চাই আমি। প্রথম__অন্যার যুদ্ধ আমি 
করতে দেব না, দবিতীয়__যাঁর হাতে অন্তর থাকবে না, বা যে যুদ্ধ ছেড়ে পালাবে, 
তাকে মারা হবে না, তৃতীয়-__লড়াই হবে এক! একা, চতুর্থ রথে রথে, 
হাতীতে হাতীতে, ঘোড়ায় ঘোড়ায়, পদাতিকে গদাতিকে হবে লড়াই। 
এই আমার নিয়ম; অমত করলে চ'লবে না” 


ভীত্মকে সেনাপতি হ'তে শুনে বুধিষ্টিরের হ'ল ভারি ভয় । পরশুরাম 
১০৩ 


ভীম্ম পর্ব মহাভারতের কথা! 


যাকে ' যুদ্ধে আটতে পারেন নি, এহেন ভীম্মের সঙ্দে যুদ্ধ 
ক'রে জয়লাভ করা কি সহজ কাজ! যুধিষ্ঠির শ্রীরুষ্ণকে প্রাণের কথা 
'জানালেন। 
অজ্জন বললেন “দাদ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার সারথি তখন আমাদের 
হারাতে পারেন, এমন বীর ত দেখিনে ৷” 
যুধিচির রথ থেকে নেমে ভীষ্ম, দ্রোণ আর রুপাচার্বের আশীর্বাদ নিতে 
“গেলেন কৌরব সৈন্যের ভিতরে । তাঁরা তিন জনই আশীর্বাদ কারে 
বালুলেন, “তুমি ধর্মের রক্ষক, আর শ্রীকৃষ্ণ তোমার পক্ষ, কাজেই তোমার 
জয় হবেই হবে।” 
যুধিষ্ঠির কৌরব গৈন্যের মধ্যে আসায় একট মুস্কিল হ'ল। দুর্যোধনের 
এক ভাই নাম তার যুযুংস্ত, এক লাখ সৈন্য নিয়ে যুধিচিরের সঙ্গে চ'লে গিয়ে 
তীর পক্ষে বোগ দিলেন। 
যুযুৎস্থর এই কাজে দুর্োধনের মন একটু খারাপ হ'ল। ভীম বললেন, 
“যুবুত্থ বোধ হয় ভয় পেয়ে চলে গেল। আমি আছি, তোমার ভাবনা 


কি? আমি যখন তোমার সেনাপতি, তখন দেবতার! যুঝতে এলেও আমি ' 


সহজে ছাড়ব না। প্রতিজ্ঞা অটুট রেখে আমি কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাও ভেঙ্গে 
দেব ।” 

দুর্নোধন বেশ আনন্দ পেয়ে ভীন্মকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, “আচ্ছ! বলুন 
ত, এই যুদ্ধে বত বীর জড় হ'য়েছেন, এদের মধ্যে কে, কতক্ষণে এই সব 
সৈন্ত মেরে ফেলতে পারেন” 

ভীম্ম বললেন, “আমি এই সৈন্য মারতে পারি একদিনে, দ্রোণ তিন 
দিনে, কর্ণ প্রাণপণে ল'ড়ে পাচ দিনে, অশ্বখামা| তিন দণ্ডে, আর অজ্জন 
ইচ্ছা ক'রলে এক নিমেষে সব সেনা শেষ ক'রে দিতে পারেন |» 

তবেই হয়েছে! ছূর্যোধনের প্রাণ আতকে উঠল। 


১০৪ 


শ 


ভীম পর্ব মহাভারতের কথা 


ভীঘ্ম ব'ললেন, “আমি দশদিনের যুদ্ধের ভার নিলাম। নিজেদের 
সৈন্ত বাচিয়ে রেখে পাণ্ডবপক্ষের দশ হাজার রথীর প্রাণ নেব রোজ।” 

যুদ্ধ বাধে বাধে অবস্থা । দু'পক্ষই অস্ত্র উচিয়ে দাড়িয়ে আছে। কার 
সঙ্গে ল'ড়তে হবে জানা দরকার, তাই অজ্জুন শ্রীরু্ণকে রথ নিয়ে দাড়াতে 
ব’ললেন ছুদল সেনার মাঝে । শ্রীুষ্ণ অজ্ভ্রনের কথা মত কাজ ক'রলেন। 

কি সর্বনাশ ! জাতি, বন্ধু আত্মীয়দের মারতে হবে অর্জনের । অর্জ্জন 
ভেঙ্দে প’লেন, তীর মুখ শুকিয়ে গেল, গায়ের লোম সব খাড়া হ'য়ে উঠল, 
হাত থেকে খ'সে প’ল তর গাওীব। অর্জুন যুদ্ধ করতে একেবারেই 
নারাজ। শ্রীকুষ্ণ অর্জনের মনে বল দেবার ইচ্ছায় ব'ললেন,_ 

“উত্তিষ্ঠ বর্জিয়া ক্লৈব) পাৰ্থ, ইহা তব যোগ্য নয়। 
ছাড় তুচ্ছ কাতরতা, মহাবীর, কর রণ জয় ॥ 

কিন্তু বুথ! হ'ল। তিনি বোঝালেন ত কে কাকে মারতে পারে 
অজ্জ্ব ন ? আত্মার জন্ম নেই, মরণ নেই। নিজের কাজ ছেড়ে দেওয়া 
উচিত নয় কারে! । ভগবানই মব করেন, মানুষ উপলক্ষ মাত্র ।” 

অজ্বন তবুও বোঝেন না। তখন শীর্ণ নিজের দেহে ব্রদ্দাণ্ডের 
ছবি দেখালেন অর্জ্ঞনকে। অর্জন দেখলেন, শ্রীরুষ্ণের মুখের ভেতর 
রয়েছে বিশ্ব চরাচর, আর ম'রে পাড়ে রয়েছে কুরুক্ষেত্রের সমষ্ট সেনা । , 
এই সব দেখে অৰ্জ্জুন বড় লজ্জা পেলেন, ভয়ও তার কম হ'ল না। তিনি 
চোখ বুঁজে স্থরু ক'রলেন শ্রীকৃের স্তব। 

শীষ এই ভয়ানক রূপটা লুকিয়ে ফেলে অজ্বু নকে চোখ খুলতে 
ঝললেন। এখন অর্জন আর মুস্ড়ে পড়া অঙ্ছুন ন়। তিনি খুব 
উৎসাহে গাওীবে টঙ্কার দিয়ে যুদ্ধের জন্তে তৈরি হলেন | 

যুদ্ধ লেগে গেল ছুপক্ষে। ভীগ্নের সদ্দে লড়তে এলেন অজ্জুন। দু'জনেই 
দু'জনের বাণ কাটতে লাগলেন। ভীমের সঙ্গে দুর্যোধন, সাত্যকির সঙ্গে 

১০৫ 


ভাী্ম ঠা ২ ও কথা 


কুতবর্মা, নকুলের সঙ্গে কৌ বাতির অলঙ্কুষ। রকমে 
একের স্দে একের যুদ্ধ বেধে গেল'। চারিধারেই ‘মার মার" শব্দ । শেল. 
শূল, মুষল, পরিঘ, গদা, ত্রিশূল আর বাণে বাণে গগন ছেয়ে গেল। 
দেবতারাও যেন কীপতে লাগলেন আকাশে! অভিমন্ত্যর তেজে কুরুগৈন্ 
অস্থির । তিনি কাউকেও ছাড়েন না। কারে! রথ, কারো ধ্বজা, আর 
কারো বা ধনুক কেটে ফেলে দিচ্ছেন মাটাতে। নকুলের হাতে নাকাল 
হ'লেন দুঃশাসন । 

অর্জনের সন্ধে ভীম্মের কি ভীষণ রণ। আগুনে আগুনে চ'লেছে 
ঠোকা ঠকি। ভীগ্ম রাগের মাথায় ছুড়ে দিলেন: পরশুরামের অন্তর, 


পৃথিবী কেঁপে উঠল। শ্রীরুষ্চের কথায় অন্ন তা কেটে দিলেন 


ইন্দরবাণে | 
ভীমের দাপটে রণস্থলে পড়ে গিয়েছে হুলস্থল। অৰ্জ্জুন অবাক্‌ হ'য়ে তাই 
দেখ্‌ছেন। এই স্থবেগে ভীগ্ম পাণ্ডব পক্ষের দশ হাজার রগী মেরে প্রথম 
দিনের যুদ্ধ ক'লেন শেষ । 8 
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে পাঁগুব পক্ষে দেনাপতি হ'লেন বিরাটের ছেলে 
শঙ্খ, আর সারথি হ'লেন সাত্যকি। বিরাটের ভারি আনন্দ। এত বড় 
যুদ্ধে সেনাপতি হা'লেন তীর ছেলে! শ্রীকৃষ্ণের মতেই এ রকম ব্যবস্থা হ'ল। 
অর্জুন সেনাপতি হ'লে ভীগ্রের সন্ধে যুদ্ধ ক'রতেই তার সময় ব য়ে যায়, 
নৌ পক্ষের গৈন্য মারা আর তার ঘটে না। 
শঙ্ছের মন্দে ভীগ্ষের লড়াই চ'লেছে, আর এদিকে অঞ্জন মনের সাধে 
হাজার হাজার কুরু সৈন্যকে বমের বাড়ির অতিথি ক'রে দিচ্ছেন | দুৰ্যোধন 
দৌড়ে এলেন অর্জ,নকে বাধা দিতে। ছুর্যেধনের সাধ্য কি! অজ্জ,নের 
বাণ খেয়ে পালিয়ে যেতে হ'ল দুর্যোধনকে | তার পর এলেন ভীক্ম । 
শল্যের বাণে প্রাণ হারালেন উত্তর। বিরাট, ছেলের মৃত্যুর শোধ 
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নেবার জন্যে সমস্ত জোর দিয়ে আক্রমণ ক'রলেন শল্যকে। উভয় পক্ষের 
অনেক বীর জীবন দিলেন। র 

দ্রোণ ভীক্মের জায়গায় লড়াই ক'রতে লাগলেন শঙ্ের সঙ্গে । শঙ্ঘের 
সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দ্রোণের কঠিন হ'রে উঠল! তিনি বেগতিক দেখে 
ছুড়ে দিলে ব্ৰহ্ম, অন্ত্র। অন্ত ছুটেছে যেন আগুনের হ্ল্কা। 
আগুনের তাপে চারধার জলে যেতে লাগল । সাত্যকি শঙ্খকে নিয়ে 
সারে যেতে চাইলেন, শঙ্খ অস্ত্রের ভয়ে পালাতে রাজি নন। 


‘ভাল ভাল 'বাণ ছুড়ে শখ চাইলেন ব্রহ্ম অন্তর রোধ করতে; কিন্তু, 


পারলেন না কিছুতেই | তখন তিনি তার বুক পেতে দিলেন ব্রহ্ম অস্ত্রের 
সাম্নে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্ম হ'য়ে গেলেন। 

" ভীন্স রথী মারবার ফাক খুজে পাচ্ছেন না। অর্জন যেমন ব্রহ্ম অস্ত্রের 
তেঞ্ দেখতে লাগলেন, অমনি ভীষ্ম দশ হাজার রণী মেরে তীর প্রতিজ্ঞা 
রাখলেন। সন্ধা হ'ল, সকলে শিবিরে ফিরে গেলেন। ; 

তৃতীয় দিন সকাল বেলায় ভীগ্স গরুড় ব্যুহ রচনা ক'রে নিজে রইলেন 
সকলের আগে। অর্জন গ'ড়লেন অর্দধচন্্র ব্যুহ। সৈন্যের গোলমালে 
কুরুক্ষেত্র মেতে উঠল। দু পক্ষ থেকেই নারাঁচ, ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল প্রভৃতি 
অন্ন ছোড়া চ’লেছে। অস্ত্রে অস্ত্রে লেগে যে আগুন বেরুচ্ছে তাতে মনে 
হচ্ছে, আকাশে যেন হাজার হাজার বিদ্যুৎ খেলে বেড়াচ্ছে ॥ যত অস্ত্র 
এসে প'ড়ছে অজ্জনের ওপর ।' তিনি তাড়াতাড়ি সে সব রুখে দিচ্ছেন । 
কিন্তু অর্জনের বাণ ঠেকিয়ে রাখা কৌরব পক্ষের দায় হয়ে গ'ল। লাখ লাখ, 
সৈন্য মার খেতে লাগল কৌরব পক্ষে । ভীম ছুর্বোধনকে এমন মার দিলেন 
বে, দুর্ষেধন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন রথের 'ওপর। সারথি তার রথ 
মরিয়ে নিল। : 

ঘটোৎকচ আর অভিগন্্য মিলে যে যুদ্ধ স্থরু ক’'রলেন তাতে বুঝি আব 
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কৌরব সেনা থাকে না! দুর্যোধন জ্ঞান ফিরে পেয়ে অভিমানের স্থরে 
ভীম্মকে বললেন, “আপনি থাক্তে বিনা হচ্ছে আমার সৈন্তের এমন 
দুৰ্গতি ।” ৪ 
ছুর্যোধনের কথায় হ'ল ভীগ্মের রাগ। তিনি ব'ললেন, “যখন তোমায় 
মানা করেছিলাম, তখন শোননি। এখন আমর মত বুড়ো লোকের 
ওপর এত জুলুম কেন? আমি ত আমার সব জোর দিয়েই যুদ্ধ করছি, 
কিন্ত কোন ফলই হচ্ছে না॥ আর কি ক'রতে পারি বল?” 
ভীত্ম আবার প্রাণপণে লড়াই স্থরু ক'রে দিলেন। * ভীম্মের বাণের 
চোটে পাণ্ডব সেনারা পালিয়ে যেতে চায়, অর্জুন তা দেখে ভীম্মকে বাধা 
দিতে এলেন, বিপুল বিক্রমে। অজ্জ্কন আর পারেন না, শ্রীরুষ্ণের 
আশ্বাসে উৎসাহ পেয়ে অর্জুন খুব ভাল ভাল বাণ ছুড়তে লাগলেন। 
ভীষ্ম বাণে বাণে অর্জনের রথ দিলেন ঢেকে । অজ্জুন তখন ইন্্রবাণে 
ভীন্মের সারির মাথা কেটে ফেললেন। অর্জুন ভীম্মকে থামাতে ঘেমে 
উঠলেন। , যেমন তিনি কপালের ঘাম মুছতে গেলেন, অমনি ভীম্ম দশ 
হাজার রথী মেরে ফেললেন। এই রকমে শেষ হ'ল তৃতীয় দিনের যুদ্ধ। 
আজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতু দিন, ছুপক্ষই প্রন্তত। শ্রী অর্জুনের 
রথ নিয়ে এলেন তীম্মের সামনে। ভীম্ম আর অজ্জবনে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। 
শর্মা ঢুকে প'লেন পাণ্ডর সেনার মাঝখানে । স্ুশর্ম্মার বাণে অনেক 
“সৈন্যের প্রাণান্ত হ'ল। ভীম এগিয়ে এলেন গদা নিয়ে স্বশর্ম্মাকে বাধা 
'দিতে। একেবারে দশ হাজার রথী ঘিরে ফেলল ভীমকে। ভীম গদা 
মেরে দুশ রথীর দফারফা ক'রে দিলেন। ভীমের দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞান নেই, 
রথ দিয়ে রথ ভাঙ্গছেন, হাতী দিয়ে হাতী মারছেন। তিনি সামনে যাকে 
পাচ্ছেন, তাকেই গদার বাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন চিরকালের মত। 
ভীমের ভয়ে স্থশর্ম। পালিয়ে বাচলেন। 
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দুর্যোধন চাইলেন ভীমকে বাধা দিতে। ভীম চোখের পলক ফেলতে 
না ফেলতেই এক বাণে কাটলেন দুর্যোধনের রথের ঘোড়া? আর এক 
বাণে কাটলেন তার সারথির মাথা। ভীঙ্ম দুর্যোধনকে ভীমের হাত 
থেকে বাচাতে বড় বড় বীরকে পাঠিয়ে দিলেন। 

ভগদত্ত নিজের নামজাদা হাতীটা দিলেন ছেড়ে। ভীম কিছুতেই রুখতে 
পারেন না হাঁতীটাকে, তাই দেখে ভীমের ছেলে ঘটেখিকচ মায়ার দ্বারা! 
তৈরি ক'রে ফেলল আটট! জোরাল হাতী, ঘটোৎকচ নিজ্জে যে হাতীটায় 
চড়ে বসল নেট যেন ঠিক্‌ এরাবত। সে তখন এই হাতীটাকে টুইয়ে 
দিল ভগদত্বের হাতীর দিকে! ভগদত্তেয় হাতীটার জারিজুরি আর খাটল 
না, মেট! তখন তয় পেয়ে পালিয়ে গেল । এ 

অলঙ্ুষের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ঘটো২কচের | দুজনেই রাক্ষসী মায়ায় 
যুদ্ধ করতে লাগল ॥ 

এদিকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে ভীশ্মের আর অজ্জুনের মধ্যে । অর্জুন 
এক বাণে দিলেন ভীন্সের ধহুক কেটে। ভীন্ম আর একখান ধক ঠিক 
ক'রে নিয়ে ঝাকে ঝাঁকে বাণ ছুড্ুলেন অজ্ভুনের ওপর. তারপর অর্জন 
এক বাণে ভীগ্মের রথ হটিয়ে দিলেন হাজার পা দূরে আর ভীক্ষের বাণে - 
অর্জুনের রথ ছুটল মাত্র তিন পা, অথচ শ্রীকৃষ্ণ সুখ্যাতি ক'রলেন ভীস্মের । 
অর্জুন এর কারণ জানতে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শ্রীকুষ্ণ ব'ললেন, 
“যে রথের চূড়ায় বসে হমুমান, যে রথের সারথি আমি বিশ্বভররূপে, আর 
যে রথের চারধারেই আছেন নান! দেবতার দল, সেই রথ তিন পা হটান 
কি সহজ ব্যাপার?” ) j 

অর্জুন এই কথায় আশ্চযবোধ ক'রে অন্ত দিকে মন দিলেন, অমনি 
ভীক্ম দশ হাজার রথীর প্রাণ নিয়ে শিবিরে চলে গেলেন। * 


পঞ্চম দিন৷ সকালে লড়াই সরু হ'ল। কৌরব পক্ষে তৈরি হ্‌ল সমুদ্রের 
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মত আহ আর গাণ্ডর পক্ষে হ'ল শট বহ | শ্রীকুধধকে নিয়ে 
অৰ্জ্জুন থাকলেন ব্যুহের মাঝখানে । ছুপক্ষেই হানাহানি চ'লেছে। 
পাগবদের বাণে কৌরবদের হাতী, খোড়া, গৈন্য সামন্ত সব ছিন্ন ভিন্ন 
হয়ে বাচ্ছে। ভান্স প্রবল বেগে তুলে নিলেন তার ধঙ্গক। ভীগ্রের বাণে 
কারে রথ, কারো ঘোড়া, কারে। মুকুট, আর কারে। বা মাথা কেটে পড়তে 
লাগল । ॥ ঃ 

এই সব দেখে ভীম গা দিয়ে যাকে পান তাকেই মেরে ফেলতে 
গাগলেন। ভীমের গদার ঘায়ে ভীক্রের গথ, খড় সব চুরমার! তিনি 
আর একখানা রথে চড়ে বসলেন। ? 

শী অর্জুনকে নিয়ে এলেন ভীগ্সের দলে লড়তে। ভীগ্ন যত বাণ 
মারেন, অর্জ্জুন মাঝ পথেই বাণগুলে৷ কেটে দেন। এমন যুদ্ধ ঝধল 
ছু্সনের ভেতর, যেন সেই দিনই ইরগেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে বাবে। 

অর্জনের ছেলে ইল|বন্ত খুদে এলেন । ইনি অর্জনের স্তর উনূপীর 
গে জন্নেছিলেন। ইলাবন্তের সঙ্গে যুদ্ধ বাধ্ল সৃবলের ছেলেদের । 
তারা তোমর, শেল, মুধণ বুদ্গর উড়তে লাগল ইলাবন্তের ওপর । ইলাবন্তের 
তাতে আক্ষেপ নেই। তার রাগে কৌরব পক্ষের দেনার। উড়ে যাচ্ছে 
খড়ের মত। অলগুয এগিয়ে আসতেই ইণাবন্তের একট! ধার।ল বাণ 
বিধল অলম্ক বের বুকে । অলম্কুষের আর দীড়ানর জোর রহল না। দুর্যেধন 
লোপ, কপ, অঞথামা সবাই অস্থির ইলাবন্তের বাণে। 

অপহবের জ্ঞান ফিরে এলে, তার প্রচণ্ড খাড়৷ গিয়ে প'ল ইলাবস্তের 
শাখায় তাতেই তার মাথ৷ কেটে পল। 

বসন্তের মরণে ভীম আর অজ্জন নতুন ধরণে আক্রমণ করলেন 
কৌরবদের। ভীম্মের পব্দে অর্জনের কী ভীষণ রণ। দেবতার। আকাশ 
থেকে দেখতে লাগলেন সেই যুদ্ধ। দুজনেই নিজের বিশ্াবুদ্ধি জাহির 
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ক'রছেন নানা রকম বাণে। আলা এক বীর অর্জনের রথ ব'সে গেল 
মাটার ভেতর । শ্রীরুষ্ণ যখন মেই রথ ওঠাচ্ছিলেন, সেই সময় অজ্জন চেয়ে 
রইলেন শ্রীরুফের দিকে ॥ ভীক্ম দশ হাজার রথী মেরে সে দিনের মত 
যুদ্ধ শেষ ব'লে ঘোধণ| ক'রলেন। 
০ পাঁচদিনের যুদ্ধে ছুর্যোধনের অনেক সেনা। রি তাই তিনি বড় কাতর 
হয়ে কর্ণ আর শকুনির সন্ধে যুদ্ধ জয়ের পরামর্শ করতে লাগলেন । 

কর্ণ ঝললেন, “একে ভীঘ্ম বুড়ে। হয়েছেন, তার ওগর তার ভালবাস। 
গাওবদের দিকে, এতে তাকে দিয়ে যুদ্ধ চলে কি? আমি যদি হতাম 
সেন।পতি, তবে দেখিয়ে দিতাম যুদ্ধ জয় কর! কাকে বলে। 

কর্ণের কথ| শুনে দুর্যোধন গেলেন ভীগ্সের কাছে। কর্ণের নামে 
ভীম্মত চটেই লাল | ভীষ্ম, বললেন, “শ্রী, বাদের সহায়, তাদের জয় 
কর| কি সহ্জ,ব্যাপার। আচ্ছা, কাল দেখা যাবে কি কর! বায়।” 

য্ঠ দিন সকালে নিশান উড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে সেনার! হাজির 
কুরুক্ষেত্রে । ! 

সহদেবের কৌশলে হাজারে হাজারে কৌরব মেন! ম'রতে লাগল। 
শকুনি এণেন তেড়ে । তখন তার সঙ্দে বাধল সহদেবের যুদ্ধ। ধষ্টচ্যাম্ন 
ছুটে গেলেন ভূরিশ্রবার বিন্ধে । অভিমস্থার সঙ্গে সু হল, দ্রোথাচাধের 
লড়াই । অভিনন্যর একট! বাণ দ্রোণের বর্ম ভেদ ক'রে বিধল দ্রোণের 
বুকে, তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'লেন। 

ভীগ্রের মদে অঞ্জনের আজ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ভীষণ আক্ষালন কারে 
চোখ। চোখা বাণ মারলেন অর্জনের ওপর। অঞ্জনো৷ কম যায় না। 
তিনিও মেই রকম সব বাণে ভীন্সের বাণ কেটে দিলেন। দুজনে এত 
বাণ ছুড়লেন যে, বাতাস আর চলে না, স্থযের আলোও আর দেখ! 
বায় ন|। অর্জুনের অন্দে ভীগ্নের রথ গেল ভেদ্দে। ভীদ্ম লজ্জায় আর 
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একখানি রখে উঠে ব'দলেন। এই লজ্জার শোধ তোলার ইচ্ছায় তিনি 
মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিলেন নারায়ণ অন্তর । সর্বনাশ ! অস্ত্রের তেজে বন্থমতী 
টলমল, বাহুকির ফন! কেঁপে উঠে ক'রল একটা ভূমিকম্পের স্থষ্টি। 
অস্ত্রধারী মাত্রেই ম'রবে এই অস্ত্রে। দেবতার! পাওব নাশের ভয়ে আকুল । 
শরীরের কথায় সবাই ছাড়ল অন্তর, কেবল ভীমই রাজী নন। ভীমের হাতে 
তখনো রয়েছে গদা, তাই অন্ত্রটা শন্‌ শন্‌ ক'রে ছুটে আস্ছে ভীমের দিকে। 
এইবার বুঝি ভীমের প্রাণ যায়। শ্ীকষ্ণ কি করেন, নিজের দেহ দিয়ে 
ঢেকে রাখলেন ভীমকে। নারায়ণ অন্ত্রের তেজ মিশে গেল শ্রীকৃষ্ণের 
অজে। ২ 5 

ভীগ্নের কী আহ্লাদ, তিনি শ্রীুের স্তব করতে লাগলেন। ভীগ্ম 
আবার যুদ্ধ সুরু ক'রে একটা ধারাল বাণে বিধলেন অজ্জুনের দেহ। অর্জন 
যেমন বাণ! বের ক'রতে গেলেন তার হাত দিয়ে, অমনি দশ হাজার রথী 
প্রাণ হারাল ভীগ্মের হাতে। এই রকমে হ'ল ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ শেষ। 

সপ্তম দিনে দুপক্ষই রণদাজে সেজেছে। হাতী ঘোড়ার চীংকারে 
আর রথের ঘর্ঘর শবে কুরুক্ষেত্র চঞ্চল। ভীম অর্জ্জনের যুদ্ধে কৌরব সেনা 


অস্থির। ভীমের সঙ্গে চলল অশ্বখ/ম।র লড়াই। ভীমের বাণে অশ্বথামার . 


রথ, ঘোড়া, সারথিকাটা প'ল, অশ্বখামা হ'লেন অজ্ঞান। কৌরব সেনার 
মাঝে উঠল হাহাকার । অনেকে এসে ভীমকে ক'রলেন আক্রমণ, কিন্ত 
ভীমের দাপটে সবাইকে হ'ল পালাতে । 
ভীমের হাতে ভাইদের মৃত্যু হয়েছে, তাই কলিদ্ের রাজ! এলেন 
রাগে কাপতে কাপতে যাট হাজার হাতী নিয়ে। ভীমের গদায় হাতী 
‘গুলো খুড়ে। হ'য়ে গেল, সেনার! হ'ল লণ্ডভণ্ড। উনপঞ্চাশ পবন ঢুকেছে 
ভীমের গদায়, তাই আজ গদায় এত জোর। কলিঙ্গের রাজাও নিস্তার 
পেলেন না ভীমের হাতে। 
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মহাবীর তভীগ্ম অর্জনের শরীর বিধে ফেললেন হাজার 
হাজার বাণে, দরদর করে রক্ত ঝ'রে পড়ছে অর্জনের গা থেকে। 
অর্জন কোন দিকে না তাকিয়ে, ভীম্মের দিকে ছাড়ছেন ভাল 
ভাল বাণ। হঠাৎ ভীগ্মের একট| বাণে অর্জুনের গাণ্ডীবের ছিলে 
কেটে গেল। তিনি আর একটা ছিলে নিয়ে গাণ্ডীবে পরাতে 
ব্যস্ত হলেন, অমনি ভীগ্ম দশ হাজার রথী মেরে কৌরব পক্ষের 
সেনাদের শিবিরে ফিরতে হুকুম দিলেন । | 

সাত দিন কেটে গেল। যুদ্ধের বেগ একটুও ক'মল না । ছুর্যোধন 
বড় ভাবনায় পঁড়লেন। শেষে তিনি ভীক্ষের কাছে গিয়ে বললেন, 
“নাত দিন যুদ্ধ ক'রেও আমর হারাতে পারলাম না পাণ্ডরদের, লোকের 
কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে ?” 
_. ভীম্মের খুব রাগ হ'ল ছুর্বোধনের কথায়। তিনি তখুনি তার তুণ 
থেকে পাচট। বাণ বার ক'রে দুর্যোধনকে দেখিয়ে ব'ললেন, “এই বাণের 
নাম মহাকাল। কালই এই বাণে হবে পঞ্চ পাগুবের মরণ” দূর্যোধন 
ভাবলেন যুদ্ধ জয় যুঝি হয়েই গেল! 

পরের দিন কেমন ক'রে যুদ্ধ করা হবে, তাই নিয়ে চলেছে পাও 
শিবিরে পরামর্শ । এমন সময় সহদেব বললেন, “আমি জানতে পেরেছি, 
ভীগ্মদেব মহাকাল বাণে আমাদের শেষ কারে দেবেন ব'লে ছুধোধনের 
কাছে প্রতিজ্ঞ। করেছেন |” 

যুধিষ্িরের মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখের পানে চাইলেন। 

* শ্রীরুফ্ণ 'ললেন, “কিছু ভাববেন না৷ আপনি । আমি অজ্জুনকে নিয়ে 

গিয়ে তীন্সের কাছে আদায় ক'রেনেব সেই মহাকাল |” 

তাও কি সম্ভব! যুধিষ্ঠিেরের মনের ভাব জেনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 
“দুৰ্যোধন চিত্রসেনের হাতে বন্দি হ'লে অর্জুন যখন তাকে বাচান গন্ধর্ক্বের 
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হাত থেকে, তখন দূর্যোধন অর্জুনকে বর দিতে চেয়ে ছিলেন। আজই 
সেই বর নেওয়ার দিন।” 

এই ব'লে অর্জুনকে নিয়ে চ'লে গেলেন শ্রীকুষ্ণ বরাবর দুর্যোধনের 
শিবিরে। ছুর্যোধন আদর ক'রে বসালেন ছুজনকে। ছুর্যোধন, তাদের 
আসার কারণ কি জানতে চাইলে অজ্জ্বন ব'ললেন, "আপনি আমার 
ইচ্ছ। পূরণ ক'রতে চেয়েছিলেন। আপনার মুকুটট। আমায় দিয়ে আমার 
ইচ্ছ| পূর্ণ করুন ৷” 

দুর্ধোধন কোন কথ৷ না ব'লে অৰ্জ্ছুনকে দিয়ে দিলেন তীর মুকুট! । 

ভীগ্নের শিবিরে মিট্‌মিট্‌ ক'রে আলো! জ'লছে। সারাদিন যুদ্ধের 
পরিশ্রমের পর ভীরদেব নিরিবিলি বিশ্রাম ক'রছেন। অর্জুন ূর্যোধনের 
মুকুট মাথায় দিয়ে ঢুক্‌লেন ভীম্মের শিবিরে ।্ীরুধ্ং রইলেন বাইরে। 
ভীম্ম মুকুট দেখেই অর্জুনকে ভাবলেন দুর্বোধন। তিনি জিজ্ঞান! 
ক'রলেন, “এত রাতে আমার কাছে! বল তোমার কি চাই?” 

অর্জুন ঝ'ললেন, “আপনার মহাকাল বাণ দিন আমাকে । আমি 
নিজের হাতে পাণ্ডবদের মেরে মনের দুঃখ মিটাই ৷” 

ভীন্স অর্জুনের হাতে বাণ ক'ট| দিতেই দেখ! দিলেন প্রীরুষণ। 

ব্যপারটা বুঝতে ভীক্মের আর দেরি হ'ল না। তিনি বললেন, “দয়াময় 
গাগুবদের বাচাতে তুমি নষ্ট করালে আমার প্রতিজ্ঞ! । আচ্ছা কাল 
দেখ| যাবে, তুমি কেমন ক'রে তোমার প্রতিজ্ঞ। রাখ ঠাকুর !” | 

যুদ্ধের অষ্টম দিনে ছুর্যোধনের মনে শান্তি নেই। বাণ হরণের কথ! 
জেনে তার অন্তর বড় কাতর। সময় মত সৈন্যের যুদ্ধের জন্তে সাজল। 
ভীষ্ম রাতের ঘটন| ভুলতে পারেন নি। তিনি অর্জ্ঞুনকে শুনিয়ে দিলেন, 


“অর্জুন, আজ যুদ্ধে তোমার কৃষকে অন্তর ধরাবই | যদি ন। পারি, তবে 
আমার নাম ভীক্ম নয়।* 
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দেবতারা অন্তরীক্ষ থেকে ভীক্মের প্রতিজ্ঞায় বেশ কৌতুক বোধ 
কারলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্ীকুষ্ণ অস্ত্র ধরবেন না, বলেছেন । দেখা যাক, 
তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় কি না! 
অজ্জ্জনের সঙ্গে Lo বেধেছে ভীম্ষের। বাণে বাণে গগন ছেয়ে 
গিয়েছে । 
দ্রোণের বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক আর রথ ভেঙ্গে গেল । তিনি খাঁড়া 
নিয়ে আক্রমণ ক'রলেন দ্রোণকে। ভীমের তেজে কৌরব সেনার মাঝে 
খালি “পাল! পালা” রব । সহদেবের হাতে মার খেয়ে পালালেন শকুনি ! . 
' দেবতার! দেখছেন ভীমের যুদ্ধ । আজ ভীক্মের লক্ষ্য শ্রীরুষ্। শ্রীরুষ্ণের 
গ| ময় বিধল ভীম্মের বাণ। অজ্জুন রেগে খুব ভাল ভাল বাণে বিধে 
ফেললেন ভীম্মকে। ভীম আজ রণোন্মাদ ! তার বাণে রথীর পর রথী 


. মরে গড়ছে অর্জনের চার ধারে। অর্জুন কিছুতেই ঠেকাতে পারছেন 


না ভীগ্মকে। এত দুর্বল হ'লেন অর্জুন যে, তার আর রথে বসে থাকাও 
বেন সম্ভব নয়। শ্রীরুষ্চ আর স্থির থাকতে পারেন না। প্রতিজ্ঞা 
তীর, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরবেন ন! ; কিন্তু সব যে যায়। শরুষ্ণ একট! রথের 
চাকা হাতে নিয়ে ছুট্‌লেন ভীম্মকে মারতে । ভীগ্মও ত তাই চান। 
প্রীষের হাতে মারে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই ত তার সাধ! 
তিনি ধনুর্বাণ ছেড়ে হাত জোড় ক'রে শ্রীকৃষ্ণের স্তব ক'রতে লাগলেন । 
আনন্দে তার সকল শরীরে রোমাঞ্চ । 

অজ্জুন রথ থেকে নেমে ধ'রে ফেললেন শ্রীরুষ্ককে। তিনি শ্রীরুষকে 
বললেন, "আমি যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আমি মারব ভীগ্মদেবকে। ভক্তের 

প্রতিজ্ঞা রাখতে দাও, বন্ধু !” 
. অর্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়ে বাদলেন ॥ আগেই ভীম্ম মেরেছেন 


দশ হাজার রী ॥ বন্ধ্যা হ'য়ে এল, সেদিনের মত যুদ্ধ হ'ল বন্ধ । 
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নবম দিনের যুদ্ধে দৈন্ের। এসে জম্ল। প্রথমেই যুদ্ধ বাধল ভীগ্ের 
সঙ্গে অজ্জবনের। শ্রীকুধ্ঃ উৎসাহ দিচ্ছেন অর্জ্জুনকে। সে দিন যে 
যুদ্ধ হ'ল, তা ব'লে ওঠা যায় না। কুকুক্ষেত্রে বয়ে গেল রক্তের নদী। 
আজ বেন দেবী চামুণ্ডা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে এয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে । 
ভীন্মের বাণে পাণ্ডবদের সেনারা কাতারে কাতারে মরেছে। এই না দেখে, 
ভীম এলেন তার গদ। নিয়ে। ভীম বাধা পেলো! দুর্যোধনের কাছে। 
দুবোধনের সাথে চ'লল ভীমের গদার লড়াই। ভীমের গদয় দুর্যোধনের 
সারথি মারে গেল। দুর্যোধন তখন পড়লেন বিপদে। দ্রোণ এলেন 
ভীমকে জব্দ ক'রতে। 

ভীমের লাখির ঘায়ে অনেক রথ চুরমার । অভিমন্থ্যর বাণে রুপাচার্ষ 
অজ্ঞান। অশ্বখাগা অভিমন্কে বাধা দিতে ন। পারায় লজ্জায় মুখ হেট 
ক'রে রইলেন। 

ভীগ্ম অর্জুনের বাণে বিষম ঘা খেয়ে দিব্য. বাণে মেরে ফেললেন দশ 
হাজার রথী। সকলে বিশ্রামের জন্যে চ'লে গেলেন নিজের নিজের 
শিবিরে । 

রাতে ব'দল পাগুবদের মন্ত্রণা সভা । ভীম্মকে সরাতে ন! পারলে 
পাণ্ডব সেনার নিষ্কৃতি কৈ? এত লোক মরছে দেখে যুধিষ্ঠির প্রাণে বড় 


ব্যথা পেলেন। 

শ্রীরু্ণ যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে ঝ'ললেন, "চলুন, আমর! সকলে মিলে ভীম্মের 
শিবিরে গিয়ে তার কাছ থেকে তার মৃত্যুর কৌশল জেনে আনি। 
তিনি নিশ্চয় তার মৃত্যুর কৌশল জানিয়ে দেবেন।” 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুধিষ্টিরদের দেখে ভীম্ষের বড় আনন্দ হ'ল। ভীন্মের 
চরণে প্রণাম ক'রে যুধিষ্ঠির ঝললেন। “আমরা জানি আপনি আমাদের কত 
ভালবাসেন । হস্তিনার সিংহাসনে যিনিই থাকুন, তার মতে চ'লতে 
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আপনার প্রতি: তাও আমরা লাদ! কিন্ত GEE ছুর্যোধনের অন্তায় 
ব্যবহারে আমরা কত কষ্ট পাচ্ছি। মাত্র পাচটা জায়গা চাইলাম মাথা. 
গুঁজে থাকৃতে, তাতেও হ’লাম বঞ্চিত। আপনি অনেক বার ব'লেছেন 
যে আমরা ধৰ্ম্ম বলে জয়ী হব । মন যে প্রবোধ মানে না । এত লোকের মরণ 
যেআর দেখতে পারছিনে আমি । আপনি এমন. ক'রে যুদ্ধ করলে কি 
জয়ী হ'তে পারব, মানুষ মর| বন্ধ হবে কোন দিন? আপনি দয়া ক'রে 
আপনার মৃত্যুর কৌশল ব'লে দিন আমাদের ।” 

ভীষ্ম যুিষ্টিরের গ্রার্থন। পুরণ ক'রতে বিমুখ হলেন না। তিনি 
বললেন, "আমি যুদ্ধ ক'রলে দেব, নর, গন্ধন্ব, কিন্নর, বক্ষ, রক্ষণ কেউ 
হারাতে পারবে না আমাকে । তবে আমার প্রতিজ্ঞা আছে, জীলোক 
আর অন্ত্রহীনের সঙ্গে যু ব না কখনও । যুদ্ধের সময় অমঙ্গল দেখলেও 
আমি যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দেব। বিরাটের শিখণ্ডী নামে যে ছেলে আছে, 
সে ছিল আগে স্ত্রীলোক, কিন্তু তপস্ত। ক'রে পুরুষ হয়েছে | তাকে সাম্নে 
রেখে যদি অর্জুন যুদ্ধ ক'রে আমার সঙ্গে, তবে হবে আমার মরণ 1 টু 

আর চাই কি! ভীম্ম বধের উপায় ত জানা গেল। এই কথায় কিন্ত 
অর্জুনের মন দ'মে গেল ॥ যে ভীম্ম কোলে ক'রে কত যত্বে মানুষ ক'রেছেন 
অর্জুনকে, সেই ভীগ্মকে মারতে হবে তার! শ্রীকষ্চ আশ্বাস দিলেন 
অর্জুনকে । 

রাত শেষ হ'ল। স্ুর্যদেব লাল রঙ, গায়ে মেখে পূব আকাশে দেখা 
দিলেন। ভীন্সের রথ চ'লল কুরুক্ষেত্রের দিকে ৷ চার ধারে কেমন 
অমঙ্গল দেখা দিল! চারিদিকে কাকের কা' কা' শর, শিয়ালের ভয়ঙ্কর 
চীৎকার ! রথের ওপর উড়ছে শকুনের দল, বিনা মেঘে হচ্ছে বৃষ্টিপাত। 
এইসব দেখে, ভয়ে ভীম্মের সারঘির গা ছম ছম করতে লাগল । সারথির 
ভয়ের ভাব দেখে ভীষ্ম বললেন, “ভয় কি? ধার নামে পাপীর পাপ দূরে 
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যায়, সেই শ্রীরু্ণ যখন যুদ্ধে উপস্থিত তখন কি কোন অমঙ্গল আস্তে পারে 
কখনো? সেই নব্ঘন শ্যাম স্থন্দরের রূপ চোখে দেখে অমঙ্গলের ভয় 
ক’রব কেন? তুমি তোমার রথ চালিয়ে দাও, সারথি ৷” 
ভীম্ম অজ্জুনের সামনে এসে তুলে নিলেন তার ধন্নক। তার ধনুক 
থেকে ছুটল আগুনের মত বাণ । অর্জুনও মহাকালের মত ভীগ্মকে জর্জর 
+ ক'রে ফেললেন বাণে বাণে। 
এদিকে ভীমের গায় কৌরব ধেনার| ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। 
দুঃশাসন বাধা দিতে গিয়ে ভীমের মারে চেতনা হারালেন। ভীমের বাণে 
দ্রোণ পড়লেন ফাপরে। তার রথ, ঘোড়া, সারথির কিছুই রইল ন|। 
তিনি অন্য রথে চ'ড়ে অভিমন্যর সঙ্দে লড়াই ক'রতে লাগলেন । 


ঘটোতকচের উৎপাতে রাজারা রণ ছেড়ে পালালেন। দুর্ধোধনও 


দাড়াতে পারলেন ন! ঘটো২্কচের সামনে । 

ভীগ্ম এমন যুদ্ধ করছেন যে, তা কেউ কখনো দেখেনি । অর্জুনও 
কম যাচ্ছেন না। তার বাণের মুখে আর কেউ দীড়াতে পারছে ন|। 
দ্রোণের মনে হ'ল, অর্জুনের প্রতিজ্ঞ! বুঝি আজই ফলে যায়। 

অজ্্রনের বিক্ৰমে ভীম্ম যেন পাগল । তার তুণে যত ভাল বাণ ছিল, 
তিনি তার সব ছুড়তে লাগলেন পাগুব সেনার দিকে। আজ যেন 
একটা প্রণয়ের দিন। পাগুব দেনা আর রাখা যায় না। অর্জুন 
অনেক চেষ্টা করেও ভীক্মকে রুখতে পারলেন ন1। তখন শিখওীকে 
আনবার ব্যবস্থা হ'ল। র 

শিখন্তী বসলেন অজ্জ্টনের রথে । শিখণ্ডীকে দেখেই ভীন্ম অন্তর ছেড়ে 
দিয়ে মাথা হেট ক'রে বসে রইলেন রথের ওপর। শিখণ্ডী মনের সাধে 
বাণ ছুড়ে তীম্মের দেহ ভ'রে দিলেন। ভীম্মের মুখে শুধু কৃষ্ণ নাম, 
আর অন্তরে শীষের মধুর মূরতি। 
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অর্জ্জুনও অনেক বাণ মারলেন ভীস্গের দেহে! বাণ আর সহা হয় 
ন|! থর থর ক'রে কাপতে লাগল ভীম্মের দেহ। তিনি আর বসে 
থাকৃতে না পেরে গড়িয়ে প'লেন রথ থেকে । এত বাণ বেঁধা তার গায়ে 
যে, তার দেহটা আর আাটী ছুলে! না, সব দেহটা রইল বাণের ওপর | 

কৌরব পক্ষে হাহাকার পড়ে গেল | সবাই এলেন ভীম্ষের কাছে। 
দুৰ্যোধন কেঁদে আকুল। 

পাণ্ডবের| দেখতে এলেন ভীন্মকে। ভীনম্ম চোখ বুজে শ্রীরষেরর মুর্তি 
দেখচেন হ্বদয়ে। যুধিষ্ঠির ভাতকে শোনালেন কৃষ্ণ নাম । শেষ সময়ে 
কৃষ্ণ নাম শোনালেন ব'লে ভীম্ম যুধিচিরকে আশীর্বাদ .ক'রলেন। ভীষ্ম 
জানালেন স্থ্ধের উত্তরায়ণে হ'বে তার মৃত্যু । 

ভীগ্মের দেহট। বাণের ওপর, কিন্তু মাথাট|ঝুলে পড়ছে । তিনি এর 
ব্যবস্থা ক'রতে ব'ললেন।. ছুধোধন খুব ভাল বালিশ এনে দিলেন, ভীগ্ম 
সে দিকে তাকালেন না। তথন অর্জুন তিনটে বাণ মেরে ভীষ্ষের মাথাটা 
ঠিক ক'রে রেখে দিলেন | 

ভীম্মের গল! শুকিয়ে আস্ছে, তিনি চাইলেন জল। দুর্যোধন মোণার 
পাত্রে স্থবাসিত জল এনে দিলেন! সেল প'ড়ে রইল। ভীগ্র চাইলেন 
অর্জনের দিকে । অর্জুন ভীম্মের মনের ভাব বুঝে বাণ দিয়ে মাটা ভেদ 
করলেন। ভোগবতীর জল ফোয়ারার মত গ'ড়ল ভাম্মের মুখে। ভীগ্ম বড় 


আরাম পেলেন। 
কর্ণের আর রাগ নেই, তিনিও এলেন ভীম্মকে দেখতে । কর্ণকে 


দেখে ভীষ্ম স্থখী হ'লেন। 
নেইখানেই ভীগ্নের থাকবার বন্দোবস্ত করা হ'ল, ভীম্মের সেবার জন্তে 
রাখা হ'ল অনেক গৈন্তয। তার পর সবাই ভীম্ষের পায়ের ধূলে| মাথায় 


নিয়ে নিজেদের শিবিরে চ'লে গেলেন। 


১১৯ 


ঢদ্রোল কল ? 


ক্তীগ্গের পতন হয়েছে এখন কৌরব পক্ষে সেনাপতি হান কে! 
দুর্যোধনের ইচ্ছ।, পেনাপতি হন কর্ণ, কিন্তু কুপ।চার্ধের কথায় তাকে 
সেনাপতি করতে হ'ল ভ্রোণাচার্ধকে। 

দ্রোণকে এই কথা জানিয়ে ছুর্যোধন বললেন, "গুরুদেব, আপনি যুদ্ধ 
করে বুধিষ্টিরকে ধ'রে দিন ।” 

অর্জুন কাছে না থাকলে তিনি তা পারবেন ব'লে, আশ্বাস দিলেন 
ছুর্যোধনকে | 4 

গুপ্তচর গিয়ে দ্রোণের সেনাগতি হবার আর যুধিষ্টিরকে ধ'রে দেবার 
কথা জানাল বুধিষ্টিরকে । যুধিচিরের ভয় হ'ল। প্রীক্ুষঃ উৎসাহ দিলেন। 
ভীম বললেন, “ভয় কি দাদ ?. কান আমার হাতে ছুধধোধনের কি ছূর্গতি 
হয়, ত| দেখবেন |” j 

শ্ীকুফের মতে ভীমকে সেনাপতি কর! হল। যুধিচির প্রভৃতি কোন 
রকমে রাতট। কাটিয়ে দিলেন । 

সকাল হ'লে ছুর্ষোধন দ্রোণাচার্যকে নিয়ে গেলেন ভীগ্ষের কাছে । 
ভীষ্ম পাগুবদের রাজ্যের ভাগ দিয়ে যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলতে বললেন 
ছুধোধনকে | তার মেই এক কথা, যুদ্ধ ছাড় কিছু দেবেন না যুধিষ্টিরকে। 

“ভীষ্ম বুঝলেন দৈব কথনো খণ্ডাণ যায় না। 

দ্ৰোণ চক্রব্যুহ ক'রে যুদ্ধ সুরু করলেন, পাণ্ডর পক্ষে অজ্জুন সৃষ্ট 
ক'রলেন মকর ব্যুহ । সৈন্যের কোলাহল, শত সমুদ্রের গল্জন ব'লে বোধ 
হ'ল। যোদ্ধার হুঙ্কার আর ধনুকের টক্কারে মেতে উঠল কুরুক্ষেত্র ৷ 

প্রোণের সঙ্গে অজ্জবনের, আর ভীমের সঙ্গে দুর্যেধনের অপরূপ যদ ! 

১২০ 


করণ পর্ব মহাভারতের কথা 


অর্জন বললেন, দ্রোণকে, “আপনি নাকি প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন দাদাকে 
ধারে দিতে ? আমি বেঁচে থাকতে তা কেমন ক'রে পারেন দেখা যাক্‌ Iv 

দ্রোণের হ'ল রাগ, তিনি বাণে বিধতে লাগলেন অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুনও 
বাণে বাণে কাবু কারে ফে'ললেন দ্রোণকে। দ্রোণ মারেন অগ্নি বাণ ত 
অর্জুন বরুণ বাণে তা রোধ ক'রে, কুরুক্ষেত্র জলে ভাসিয়ে দিলেন। 
দ্ৰোণ শোষক বাণে সেই জল .নিলেন শুষে। দ্রোণ মারেণ বায়ু অন্তর 
আকাশ অস্ত্রে নিরক্ত্র করেন অর্জ্জুন। অর্জনের একটা বাণ বিধল বাজের মত 
দ্রোণের বুকে। তিনি অজ্ঞান হ'য়ে গলেন। কৌরব সেনারা হায় হায় 
ক'রে রণ ছেড়ে পালাল । 

ভীম দুযোধনে. বাধল গদার লড়াই। ভীমের গদ! খেয়ে দুষোধন 
পালিয়ে বাচলেন। তখন ভীমের দিকে হাতী ছেড়ে দিল রাজারা । ভীম 
গার পর গদা মেরে হাতীদের হস্তিলীলা শেষ ক'রে দিলেন। কর্ণ 
এগিয়ে এলেন। ভীমের ঘুমির চোটে কর্ণের রথের ঘোড়া একটু 
ছট্ফট্‌ ক'রে চিরকালের মত ঘুমিয়ে প’ড়ল। কর্ণ রণে ভব দিলেন ।, 

পরের দিন সকালে আবার যুদ্ধ সুরু হ'ল। অর্জুন যমের মত 
মারছেন কৌরব দেনা। দুর্ঘোধনের সব বাণই কাটা গেল অর্জনের বাণে 


অশ্বখামাও জ্ঞান হারালেন অর্জুনের বাণ খেয়ে 
দুঃশাসনের সদ্ধ ভীমের লড়াই । ভীমের গদায় ছুঃশামন টিকতে না 


পেরে পালিয়ে বাঁচলেন । 

অশ্বথাম| পারঘ ছুড়ে 

হয়ে থাকার পর মেরে তাড়িয়ে 

দুৰ্যোধন আর কত সৈন্যের মৃত্যু 

একটু কড়া কথ। শুনিয়ে দিলেন দ্রোণকে। দ্রোণ অশ্বথামাকে ডেকে 

নিয়ে যুদ্ধ ছেড়ে চালে যেতে চাইলেন । কিন্তু ছুর্যোধন তার 
১২১ 


মারলেন ভীমকে। ভীম খানিকক্ষণ অজ্ঞান 


দিলেন 'অশ্বথামাকে । 
দেখবেন চোখে । তিনি অভিমানে 


দ্রোণ পর্ব ্‌) : মহাভারতের কথা 


কাছে ক্ষমা চাওয়ায় তার আর যাওয়া | ঘটল না। সে দিনের মত 
.. যুদ্ধ স্থগিত থাকৃল। 
দুর্যোধনের শিবিরে ঠিক হ'ল, পরের দিন ত্রিগতে'র রাজাকে নারায়ণী 
সেনার সেনাপতি ক'রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া হবে, তা হ'লেই 
যুধিষ্টিরকে ধরা সোজা হবে । 
রাত শেষ হ'য়ে গেল। নারায়ণী সেনার! অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে 
চাইল। কর্ণ ছুর্যোধনকে ব'ললেন, “আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, 
অর্জুনকে মারব। তা বুঝি আর হয় না। আজ আর নারায়ণী সেনার 
. হাতে অর্জুনের রক্ষা নেই। 
_দ্্রোণ চক্রবুহ তৈরি ক'রে তার মাঝে রাখলেন . জয়দ্ৰথকে । আজ 
যুধিটিরকে ধরতেই হ’বে। সব যোদ্ধা আজ চক্রবযুহে জমেছেন। দ্রোণ 
আছেন দামনে। তুমুল যুদ্ধ। দ্রোণের বাণে পাণ্ডব সেন| চঞ্চল, 
অর্জুন নারায়ণী সেনার সঙ্গে মেতেছেন। ভীম এক! যতখানি পারছেন, 
যোদ্ধাদের ঠেকিয়ে রাখছেন। যুধিির দ্রোণের হাতে ধর! পড়েন পড়েন, 
এই অবস্থা, তাকে বাচাতে এলেন ধষ্ট্যয়। ধৃষটদ্যুযনের বাণে দ্রোণ মচ্ছিত। 
জ্ঞান ফিরে এলে দ্রোণ বড় লজ্জা পেলেন। তিনি তখন বাণ সেরে 
ধৃষ্টদযুয়ের দেহ ঢেকে দিলেন । ধৃষ্টদ্যুন্ন খুব রেগে খাড়। নিয়ে উঠলেন 
দ্রোণের রথে। এইবার বুঝি দ্রোণের প্রাণ যায়। যা'ক্‌ অর্দচন্্র বাণে | দ্ৰোণ 
- ধৃষ্টদ্যুয়ের খাড়া আর, ঢাল দিলেন খান্‌ খান্‌ ক'রে। 
অর্জুন নেই, চক্রবুহে ঢোকে কে? হঠাৎ যুধিিরের মনে প'ড়ল 
অভিমন্্যর কথ|। অভিমনুকে .ডেকে যুধিষ্ঠির বললেন, “ বাপু, 
তুমি জান চক্ৰব্যুহে ঢোকার কৌশল । আজ তুমি আমাদের না বাচালে 
আমাদের বাচবার আর উপায় নেই।” 
অভিমন্ত্য বলেনঃ “শ্রী আমার বাবাকে এই কৌশল 
১২২ 


জে মহাভারতের কথা 


শিথিয়েছিলেন । আমি যখন মার গর্ভে ছিলাম, তখন আমার বাবা মার কাছে 
চ্রব্যুহে ঢোকার কৌশল ব'লে ছিলেন, কিন্তু বা'র হবার কৌশল বলেন 
নি, তাই আমি ঢোকার কৌশল শিখেছি. কিন্তু বা'র হবার কৌশল শিখতে 
পারি নি। 
ভীম আর অন্ত যোদ্ধারা তাঁকে বার ক'রে আন্বেন ব'লে যুধিষ্ঠির রাজি 
করালেন অভিমন্্যকে | 
অভিমন্থা প্রকৃত বীরের ছেলে! “হয় জয়, না৷ হয় ক্ষয়” এই 
প্রতিজ্ঞ কারে বীর দর্পে চক্রব্যুহ ভেদ ক'রে এগিয়ে গেলেন অভিমন্ধা, 
তাঁর পেছনে রইলেন পাণ্ডব পক্ষের বড় বড় বীর। এক অভিমন্থ্য ছাড়া 
আর কেউ এগুতে পারলেন না। জয়দ্রথ প্রাণপণে ব্যুহ রক্ষা 
করছেন । তিনি বিপুল জোরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে বাধা দিলেন। ভয়দ্রথ 


' শিবের বরে অঞ্জন ছাড়া আর কোন পাণ্ডবকে ভয় করেন না। অভিমন্থ্য 


একাই চ'লেছেন। বত বার পাগুবেরা 'এগুতে চান অভিমন্থার সাহায্য 
ততবারই বাঁধা পান জয়ত্রথের হাতে। পাগুবেরা অভিমন্গার ভাবনায় 
অস্থির হ'য়ে পলেন। 

অভিমন্যু একা, কোন সহায় নেই তার । তবু তীর বাগ সহ কর! 
বড় শক্ত হয়ে দীড়াল। কৌরব পক্ষের বড় বড় সেনাপতি ঘিরে 
ফেলেছেন অভিমস্থাকে। খাঁচার পাথীকে খুঁচিয়ে মারলে যেমন হয়) 
তেমনি হ'ল আজ অভিমন্ত্ুর দশা । তাহ'লে কি হর! অভিমন্ার যুদ্ধের 
কায়দা! দেখে দুঃখে দুর্যোধনের মুখখান পড়ল ঝুলে। 
পনের ছেলে উল ক প্রাণ দিলেন অভিমন্যর হাতে। কর্ণের 


দুঃশা 
কর্ণ রেগে গিয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে লড়তে 


ছেলে বৃসেনের এ গতি হ'ল! 


এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। : 
দুর্যোধনের ছেলে লক্ষণ আর পন্ম মার! পড়লেন অভিমন্যুর বাণে 


১২৩ 


দ্ৰোণ পক মহাভারতের কথা 


তখন দুৰ্যোধন পাগলের মত হয়ে গদ| নিয়ে ধেয়ে এলেন। অভিমন্থ্যর 
রাগের চোটে তাকেও পালাতে হল। অভিমন্ত্য কৌশিক, কপালী, 
কুত্রকাল, অধচিনত্র প্রভৃতি বাণে_-কৌরব সৈন্তদের ধুলোর মত উড়িয়ে 
দিলেন । 

অনেক চেষ্টা হ'ল, অভিমন্থ্য কিছুতেই হারেন ন! ৷ তগন ছুর্যোধনদের 
অন্তায় পথ ধরতে হ'ল অভিমন্তুকে মারতে । ক্ুপাচার্য) আপত্তি 
জানালেন, তার আপত্তি টিকৃল না। তথন দূর্যোধন, দুঃশাসন, ভ্রোণ, কূপ, 
অশ্বথামা, শকুনি আর কর্ণ এই সাতজনে একযোগে ঘিরে ধরলেন 
অভিমন্থ্যকে। বালক অভিম্র তেজ বেন বেড়ে গেল একশ গুণ । 
ছুর্যোধন দেখলেন অমঙ্গল। তার মাথার মুকুট গেল খসে । বিষয়ের 
মায়া যাকে এমন ক'রে বেধেছে, তার কি দৃষ্টি আছে অমঙ্গলের দিকে। 
সাতজনেই এক সঙ্গে বাণ মারলেন অভিমন্থ্যকে। অভিমস্ক্য ঘুরে ঘুরে 
বিদ্যুতের মত বাণ ছূড়ছেন সকলের ওপর । তার বাণে সাত জনই 
পড়লেন অজ্ঞান হয়ে। জ্ঞান ফিরে এলে, তারা খুব জোরে আক্রমণ 
ক'রলেন অভিমন্গ্যকে । | 

অভিমন্্যর সব অস্ত্র ফুরিয়ে গেল। রথ নেই, ঘোড়া নেই, সারথি 
নেই, তবু অভিমন্যু খালি হাতে যমের মত লড়াই ক'রছেন। তার কিল, 
চড়, ঘুসি খেয়ে কৌরয সেনারা মাটিতে দিচ্ছে গড়াগড়ি, আর তাদের মুখে 
উঠছে ঝলকে ঝলকে রক্ত । অভিমন্য রথের চাক দিয়েও মারলেন 
অনেক নৈন্ত। অভিম্থ্য আর ত পারেন না। কেবল পড়ছে ঘন ঘন 
নিঃশ্বাস, চোখে দেখছেন কেবল সব অন্ধকার । কেবল মনে হচ্ছে তার 
আর বুঝি মামা কুচ আর পিতা অর্জুনের সঙ্গে দেখ! হ'ল না। খালি 
হাতে দুবল দেহে দাড়িয়ে আছেন অভিমন্থা, তবুও তার ওপর বাণ বৃষ্টির 
বিরাম নেই। তার সকল শরীর রক্তে ভেসে বাচ্ছে। আর দাড়াতে 
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পারলেন না, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অভিমন্য । দুঃশাসনের এক ছেলে 
এসে গদার পর গদা মারলেন অভিমন্থ্যর মাথাক্স। অভিমন্থ্যর আর কোন 
দিকে মন নেই। তার মুখে শুধু কৃষ্ণ নাম, আর হৃদয়ে শ্রীকুষ্ণের রূপ । 
ক্রমে অভিমন্যুর সব দেহ অবশ হ'য়ে প'ড়ল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি 
মাটির মায়া কাটালেন। ছুষোধনের আনন্দ হ'ল আর পাগুব সেনার 
মাঝে উঠ্‌ল কান্নার রোল। 
ংসণ্চকের সঙ্গে লড়াই ক'রতে আর অর্জনের মন বসছে ন।। 

কি এক অঙ্জানা দুঃখে তীর প্রাণ অস্থির হ'য়ে প'ড়ল। অর্জুন ফিরে 
এলেন চক্রবুহের কাছে। অর্জুনকে 'দখে সবাই মুখ লুকুচ্ছে, কেউ কিছু 
ঝলতে চায় না। ভীমের কাছে অর্জুন পেলেন অভিমন্ার খবর । 

অর্জুন শুনলেন, সপ্তরথী মিলে অগ্থায় যুদ্ধে মেরেছেন অভিমস্থাকে । 
আর.জরদ্রথ পথ আটকে রেখে পাগডবদের বাধা দিয়েছে। 

ছেলের শোকে অর্জুন দিশেহার] | শ্রীকৃষ্ণের কথায় একটু শান্ত হ'য়ে 
প্রতিজ্ঞ করলেন, “কাল সূর্য অস্ত যাবার আগে আমি হত্যা ক'রব 
জয়প্রথকে, আর যদি না পারি তবে আগুনে করব প্রাণ বিসজন |” 


অর্জুনের গ্রতিজ্ঞার কথা শুনলেন জয়দ্রথ। কৌরবপক্ষ ঠিক করলেন, 


: পরের দিন সারা সময়ট। তার| জাদ্রথকে লুকিয়ে রাখবেন । 


রাত দুপরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জেগে আছেন শুধু শ্রীরুষ্ণ আর 
অর্জুন। অর্জুন কেমন করে তার প্রতিজ্ঞ! রাখবেন সেই ভাবনাই 
হ'ল শ্রীক্বষের । তিনি অর্জনের হাত ধরে কপিধ্বজ রথে উঠে সরাসরি 
চলে গেলেন কৈলানে। মহাদেব আর পার্বতী ব্যাপার সব শুনে আশীর্বাদ 
ক'রে অর্জুনকে সাহদ দিলেন। কৈলাস থেকে ফিরে শীর্ণ আর 
অর্জুন শুয়ে পড়লেন । 


সকালে  কৌরবপক্ষ বার ক্রোশ জায়গা জুড়ে একং 
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ব্যুহ তৈরী করে তার মধ্যে রেখে দিল দূর্যোধন আর 
জয়দ্ৰথকে । 

ভীম, সাত্যকি আর ধুষ্টছাক্সের হাতে যুধিষ্টিরের রক্ষার ভার দিয়ে 
জয়দ্রথের খোজে বেরুলেন অজ্জুন। পথে বাধ! পেলেন ভ্রোণের হাতে 
দ্রোণকে পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন অর্জন। শরীক অর্জুনকে 
মানা করলেন। যার সামনে এত বড় অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্থু) প্রাণ 
হারাল, তাকে আবার অন্তুরোধ ! অর্জুন যুদ্ধ করে এগিয়ে চাললেন। 
অশ্বখাম। অঞ্জুনকে: বাধা দিলেন, কিন্তু অজ্ঞান হু'লেন অর্জনের বাণে। 
কর্ণকে সামনে দেখে অর্জন এমন বাণ মারলেন, তাতেই কর্ণ অচেতন । 
এই রকমে ছু ক্রোশ এলেন অর্জন 

বেল! অনেক হ'য়ে গেল। অর্জনের ঘোড়া আর চ'লতে পারে না। 
ঘোড়ার জন্যে চাই জল। কোনখানে জল নেই। অর্জন বাণ মেরে 
মাটি ভেদ ক'রে কুরুক্ষেত্রের মাঝখানেই স্থাট্ করলেন এক অপরূপ সরোবর। 
শীর্ণ রথের ঘোড়| খুলে তাদের গা ধুয়ে দিয়ে, বেশ কারে তাদের জল 
খাইয়ে নিলেন। ঘোড়াগুলো৷ পেল নতুন বল। 

অর্জনকে অনেকক্ষণ দেখেন নি। যুধিষ্টিরের মন খারাপ হয়ে গেল। 
সাত্যকি যুধিষ্িরের কথায় চ'ললেন অর্জজ টুনকে দেখতে । কৌরব মেনারা 
তাঁকে বাধা দিল। তিনি একাই অনেক ঠৈন্ত মেরে ফেললেন। পাঁচ 
ক্রোশ পথ গিয়ে তিনি অর্জনের রথের নিশান দেখতে পেলেন। তভুরিশরবা 
আক্রমণ ক'রল সাত্যকিকে। ভুরিশ্রবা সাত্যকিকে মেরে ফেলেন আর 
কি,__অমনি অর্জুন ভূরিশ্রবার হাত দুটে| দিলেন কেটে। সাত্যকি তখন 
তলোয়ারের এককোপে ভূরিশ্রবার প্রাণ নিলেন । 

অর্জুন এখনে।ত ফেরেন না। যুধিষ্ঠির চঞ্চল হ'য়ে ভীমকে পাঠালেন 
অজ্জুনের খোজে। ভীম রথে চ'ড়ে কৌরব সেনার মধ্যে ঢুকতেই সকলে 
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LL MERE ADRES, 
তাকে ঘিরে অস্ত্র মারতে লাগল। ভীম রথ থেকে নেমে গদ। হাতে 


এগিয়ে চলেছেন। দুর্যোধনের দশ ভাই দিলেন ভীমকে বাধা । ভীম 
গদার বাড়ি দশ জনকেই দিলেন শেষ ক'রে ছুর্যোধন হাহাকার ক'রে 
কেঁদে উঠলেন । 

কর্ণ এলেন ভীমের সামনে । ভীম এক চ'ড়ে সারথির দফা শেষ 
ক'রে কর্ণের চুল ধ'রে তাকে টেনে নামালেন রথ থেকে। ভীম কর্ণকে 
মারার জন্যে অস্ত্র তুলতেই তার মনে পড়ল অর্জুনের কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞার 
কথা । তিনি ছেড়ে দিলেন কর্ণকে। কর্ণের দুদশায় দ্রোণ আর কুগ 
হেসে উঠলেন। লজ্জায় কর্ণের কান দুটো হ'ল লাল । 

তিরিশট। জোরাল হাতী চড়ে ভীমকে বাধ! দিতে এলেন ছূর্ষো ধনের 
আর তিরিশ ভাই । নিমেষের মধ্যে ভীম তিরিশ জনকেই নিকেশ ক'রে 
দিলেন । এ 

সঞ্জয়ের কাছে চল্লিশ ছেলের মৃত্যু শুনে ধৃতরাষ্ট্র ছেলে মানুষের মত 
কাদতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, ভীম একাই বুঝি তার বংশ নাশ 
করেন ! | 

ভীম এগিয়ে গিয়ে সাত্যকির কাছে জানলেন, অর্জুন দ্রোণের সঙ্গে 
যুদ্ধ ক'রছেন! ভীম খানিকট। নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক ধার থেকে মারতে 
লাগলেন কৌরব পেনাদের। এইবার ভীম বাধা পেলেন ছুর্যোধনের 
পঞ্চাশ জর্ন ভায়ের কাছে। ধরার আলো আর তাদের বেশিক্ষণ দেখতে 
হ’ল ন|। ত্যরা সবাই হলেন বমালয়ের যাত্রী । 

নব্বই ছেলের মরণে ধুতরাষট শোকে পাগল, আর-_অন্তঃপুরের কান্নার 
শব্দে আকাশ বাতাস ভরপুর ৷ 

ভীমের-বেগ বন্ধ করা দরকার। দুযোধন প্রাণের আশা ত্যাগ ক'রে 


যুঝতে লাগলেন ভীমের মঞ্গে । দুজনের গঞ্জনে কুরুক্ষেত্র কাপতে লাগল। 
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ভীমের গদা! দুর্যোধনকৈ কাবু ক'রে দিল। দুঃশাসন আর বাকি ভাইদের 
নিয়ে যুদ্ধে এলেন। ভীম সকলেরই ভরলীল! সাঙ্গ ক'রে দিলেন, থাকলেন 
শুধু ছুযোধন আর দুঃশাসন । 

ভীম এতক্ষণ লড়াই ক'রে কাহিল হ'য়ে পড়েছেন। কর্ণ তখন স্থ বধ৷ 
পেয়ে ধনুকের ছিলে দিয়ে ধ'রলেন ভীমের গলা । কুত্তার কথা মনে পড়ায় 
ছেড়ে দিলেন ভীমকে। 

বেল| আর বেশী নেই। আদ্রথকে ত গাওয়া যায় না। পরীর 
বড় ভাবনায় পড়লেন। অর্জুন ব'ললেন, “শ্রীরুষ্ণ বাদের সহায়, তাদের 
প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ হয়, সব দায় কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের ।” "শ্রীকুষণ সুদৰ্শন চক্রে 
. স্ব ঢেকে দিলেন। সবাই ভাবল,__রাত হ'য়ে গেল। তখন কৌরন 
পক্ষের সবাই চ'লল অর্জুনের মরণ দেখতে, তিনিত জয়দ্ৰথ বধের প্রতিজ্ঞা 
রাখতে পারেন নি। জয়দ্রথের আর ভয় নেই, তিনিও এলেন সবার সন্ধে । 

‘দাউ দাউ, করে আগুন জলে উঠুল। অর্জুন প্রাণ বলি দিতে 
পরস্তত। “শ্রীরুষ্ণ বললেন, অঞ্জন, তুমি ক্ষত্রিয়, সন্তান, অন্ত 
নিয়ে মৃত্যুবরণ করা তোমার উচিত ।» ্রন্বষ্ণেরকথায় অর্জন তুলে 
নিলেন তার গাণ্ডীব। আগুনের চারিধারে অর্জুনের সাতবার ঘোরা 
শেষ হতেই শ্রীরুষ্ণ নিলেন তীর দর্শন সরিয়ে, সর্ষের শেষ 
আলো আবার গড়িয়ে পড়ল কুরুক্ষেত্রের বুকে। তখনও ছুদণ্ড বেলা 
আছে। শ্রীকৃষ্ণ জয়দ্রথকে দেখিয়ে দিয়ে ইদ্দিত করার বঙ্গে সঙ্গেই 
অর্জুনের গাণ্ডীব থেকে শো! করে একট। বাণ ছুটে গিয়ে কেটে 
ক্রেলল জয়ন্রথের মাথা । মাথাটা মাটী না ছুয়ে একেবারে গিয়ে 
পড়ল কামাবনে তার পিতার কোলে। জয়দ্্রণের মাথাটা মাটিতে ' 


ফেলে দিতেই তার মুণ্টা গেল গুড়ো হয়ে । শিবের এই রকমই 
বর ছিল কিনা! 3 
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শরীরুষ্ণ আর অঞ্জন তাড়াতাড়ি গিয়ে যুধিষ্টিরকে জানালেন 
জয়দ্রথের মৃত্যুর কথা। পাওব পক্ষ জয়ধ্বনি দিল। 

ছুর্বোধন রাগে অগ্রিশম1। তিনি হুকুম দিলেন, সেদিন রাতে আর. 
যুদ্ধ বন্ধ রাখা হবে না। লক্ষ লক্ষ মশাল জ'লে উঠল সারা কুরুক্ষেত্রে । 

নারায়নী সেনার সঙ্গে অর্জ্জুন লড়তে লাগলেন ॥ ভ্রোণ চক্রব্যুহ তৈরি 
ক'রে বুধিিরকে ধরার চেষ্টায় আছেন। সাত্যকির যুদ্ধে দ্রোণের হার 
হল। যুদ্ধের ফল কিছুই বোঝ যাচ্ছে না। যুধিষ্ঠির বড় ভাবছেন 
তাই দেখে ঘটোখকচ “মার মার’ শব্দে ছুটে এল সৈন্যদের মধ্যে । হাতে তার 
প্রকাণ্ড গদ! । ঘটোত্কচের যুদ্ধে পাব সেনারা বুকে বল পেল। 

ঘটোৎকচ সৈন্য মারতে মারতে ঢুকে প'ল চক্রব্যুহের ভেতর, পেছনে 
আছেন ভীম প্রভৃতি বীর । ঘটোৎকচের বিকট হাসিতে কৌরবদল ত্রস্ত 
তার চেহার। দেখে বিনা যুদ্ধেই অনেক সৈন্য প্রাণ হারাল। ঘটোতকচ 
যাকে পায় তাকেই মারে গদার ঝাড়ি। অলম্বুষ ঘটে।ৎকচের হাতে প্রাণ 
দিল । 

কৌরব সেনা বুঝি আর বাঁচে না। কর্ণের ছিল একঘাতী অস্ত্র 
অর্জুনকে মারবার অন্তে । দুর্যোধনের কথায় কর্ণ সেই বাণটা| ছুড়লেন 
ঘটোৎকচের ওপর ৷ ঘটোৎকচ অনেক চেষ্টা ক'রেও, সে বাণটা থামাতে 
পারল না। বাণটা তার বুকে বিধল বাঁজের মত॥ ঘটোতকচের দেহের 
চাপে হাজার হাজার কৌরব সেন! মার! গেল। 

ছেলের শোকে ভীম পাগলের মত হয়ে সৈন্য মারতে লাগলেন। 
খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কৌরব সেনা আর লড়তেও পারছে না, ছুধোধনের' 
ভয়ে পালাতেও পারছে নাঁ। অর্জুন তখন যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন | কৌরব 
সেনার! অর্জুনকে ধন্য ধন্য ক'রে উঠল । 


/ যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। নানা দেশের বীর রাজারা রক্ত মাখা গায়ে 
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কেউ বা হাতীর ওপর কেউ ৰ! ঘোড়ার ওপর, আবার কেউ বা মাঠের ওপর 
ঘুমিয়ে পড়েছেন। চারিধার নিস্ত্ব। শিবিরে বসে অভিমন্য 
আর ঘটোৎকচের জন্যে অজ্জুন দুঃখ ক’রছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “ঘটোতকচ না! ম'লে ও একঘার্তী বাণে যেত তোমার 
প্রাণ” 

অর্জুন বাণের ব্যাপারটা জানতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ ব'ললেন "একদিন 
ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধ'রে এলেন কর্ণের কাছে তার কবচ আর কুণ্ডল নিতে। 
কবচ কুণ্ডল থাকৃতে ত আর কেউ মারতে পারবে না কর্ণকে ! ইন্দ্র এলে 
কর্ণ তাকে আদর করে তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন ব্রাহ্মণবেশী 
ইন্দ্রকে। ইন্দ্র চাইলেন কর্ণের কবচ কুগুল। কর্ণের মত দাতা বড় দেখা 
যায়না। তিনি মনে মনে সৰ জেনেও কবচ কুণ্ডল দিয়ে দিলেন ইন্দ্রকে। 
ইন্দ্র বর দিতে চাইলে, তোমাকে মারার জন্যে কর্ণ চেয়ে নিলেন একঘাতী 
বাণ। নেই বাণট| নষ্ট ক'রে দিল ঘটোত্কচ।" 

পরের দিন যুদ্ধে ভগদত্তের হাতে মৃতু হ'ল দ্রুপদের। ভগদত্তের হাতী 
ছুটল ভীমের দিকে। ভীম হাতীটার পা ধরে আছাড় মারতে যান, কিন্ত 
পারেন না। শেষে. তিনি এমন ঘুমি মারলেন হাতীর মাথায় যে, সে 
চীৎকার ক'রে ভীমকে ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'ল । 

ভগদত্ত অর্জনের সন্ধে লড়তে এলেন, কিন্তু অর্জুনের অধচিন্দ্র বাণে 
হ'ল তার প্রাণান্ত। 

তগদত্বের মৃত্যুর পর অশ্বথামা নামে এক হাতীতে চ'ড়ে দূর্যোধন 
এলেন ভীমের সামনে। হাতীটা ভীমের গদ। সইতে পারল না) গদার 
এক ঘায়ে হাতীর বিরাট দেহ লুটিয়ে প'ল। মাটিতে দাড়িয়ে গদা নিয়ে 
যুদ্ধ ক'রতে লাগলেন দুর্ধোধন ; তবে তাকে পালাতে হ'ল ভীমের কাছে 
হেরে গিয়ে 
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ভ্রোণের বাণে যেন সবার হবে অবদান। দ্রোণকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত 
করার জন্তে পাণ্ডব পক্ষে রব উঠল “ অশ্বথামা হত ”। যুধিষ্টিরের মুখে 
ছাড়! একথা বিশ্বাস ক'রবেন না ভ্রোণাচার্ধ্য | শ্রীরু্ণ আর ভীম অনেক 
ক'রে একথা বলতে রাজি করালেন যুধিষ্টিরকে। যুধিচিরের “অশ্বথামা 
হত "কথাটা ভ্রেণের কানে পৌছিল, কিন্ত গজ-_শবটা যখন যুধিষ্ঠির 
বলেন, তখন ঢাক ঢোলের শব্দে কথাটা চাপা প'ড়ে যাওয়ায় ওট| দ্রোণের 
কানে গেল না। ' দ্রোণের ধারণা হ'ল তার ছেলে অশ্বথামাই ম'রেছেন, 
তিনি ছেলের শোকে, রথে ব'সে কাদতে লাগলেন ধ্বষ্টন্যুয় এক লাফে 
রথে উঠে খাড়া দিয়ে কেটে ফেললেন দ্রোণকে। অশ্বথামা পিতৃহত্যার 
শোধ নিতে প্রতিজ্ঞা ক'রলেন। 
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লুল প্ৰ 

ঢক্কীরব পক্ষ বার শূন্য । ভীষ্ম পড়ে আছেন, দ্রোণের মৃত্যু হয়েছে। 
সবাই মুস্ড়ে পড়েছেন। ভরম। এখন খালি কর্ণের,__তাকে কর! হয়েছে 
সেনাপতি । কর্ণ দুর্ষোধনকে খুব সাহস দিলেন। 

রাতটা কেটে গেল । কর্ণ ভাল করে দৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধ স্থুরু ক'রলেন। 
যুদ্ধ জয়ের আশায় তিনি ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন । ভীমের পায়ের 
দাপে কুরুক্ষেত্র টল মল। নকুল অশ্বথাম/কে হারিয়ে দিয়ে 
যুঝতে এলেন কর্ণের সঙ্গে । নকুল সোজা! বীর নন। নকুলের হাতে 
অনেকবার হার হ'ল কর্ণের। নকুল শেষে কর্ণের হাতে প'ড়ে 
গেলেন। কুন্তীর কথ! মনে হওয়ায় কর্ণ নকুলকে ছেড়ে দিলেন। 

শরুষণ অর্জনের রথ নিয়ে এলেন কর্ণের সমুখে। অৰ্জ্জুন আর কর্ণ 
ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে । কোথাও পারঘ, কোথাও শূল, কোথাও তোমর 
বৃষ্টি হচ্ছে। কৌরব পক্ষের মেন| ভয় পেয়ে দুর্বল হ'য়ে পড়ছে। অর্জুনের 
বাণে কৌরব সেনার! দাড়াতে না পেরে, রণ ছেড়ে পালাল। পাণ্ডবপক্ষে 
বিজয় ডঙ্ক। বেজে উঠল । সে দিনের মত যুদ্ধ হ'ল শেষ। । 

লজ্জায় কর্ণের মুখ চোখ লাল, তার গৰ্ব্ব আজ খর্ব অর্জনের বাণে 
কৌরব দেন! ছিন্নভিন্ন, তার ওপর রয়েছে দুর্যোধনের অনুরোধ । যুদ্ধ 
তাকে জিততেই হবে। তিনি দুর্োধনকে ব'ললেন “অজ্জবনের যেমন 
আছে গাণ্ডীব, আমারো আছে তেমন পরশুরামের দেওয়া বিজয় ধনুক । 
হয় অর্জুনকে মারব, না| হয় তার হাতে দেব আমার প্রাণ । এমন ক'রে 
আর ফিরে আব না, কিন্ত শল্যকে হ'তে হবে আমার সারথি। ৮ 

দুর্ধোধনের যুখে সারথি হবার কথায় শল্যের হ'ল রাগ। তিনি ছুর্ষোধনের 
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কাছে নিন চাইলেন। I ও দুর্যোধনের টির এড়াতে না পেরে তাকে 


হ'তে হ'ল কর্ণের সারথি। 

শল্য কর্ণের রথ চালিয়ে চ'লেছেন কুরুক্ষেত্রের দিকে । কর্ণের 
আস্ফালন শল্যের বড় খারাপ লাগল । তিনি মনে মনে ব'ললেন অর্জ্জুনের 
ঠিক পাল্লায় প'লে তখন বাছাধন বুঝতে পারবেন । 

যুধিষ্টিরের কথায় অর্জুন সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধে প্রস্তত। তাকে ঘিরে 
ধারল নারায়নী সেনা। তিনি একে একে প্রায় সকলকেই শেষ কারে 
এনেছেন | কর্ণ এক ছেলে নন্দে ক'রে এলেন অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ 
ক'রতে, কর্ণের ছেলের প্রাণ নিলেন ভীম । শকুনিও হার মান্লেন 
ভীমের কাছে। 

যুধিষ্ঠির কর্ণকৈ একবার হারিয়ে দিয়ে, ফিরে বারে তিনি বর্ণের কাছে 
হেরে লজ্জায় শিবিরে চ'লে গেলেন । 

৷ আর্জজুন যুধিষ্টিরের খোজ নিতে পারেন নি অনেকক্ষণ, তাই তিনি 
শিবিরে গেলেন দেখতে । ঘুধিষ্টির ভাবলেন অর্জুন কর্ণকে মেরে বুঝি 
এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু বখন জানলেন, তা নয়, তথন 
দুঃখে, ক্ষোভে বেশ ছুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন অজ্জুনকে। 
কর্ণের হাতে অপমানটা যুধিষ্টিরের বুকে বড় লেগেছে। অৰ্জ্জুন যুধিষ্টিরের 
কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, “যদি আজ কর্ণকে না মারতে পারি তবে যেন 
সত্য ভ্রষ্ট হই ৷" 

অঞ্জন চলে এলেন যুদ্ধের জায়গায় । ভীম একা কৌরব দেনাদের 
অস্থির করে তুলেছেন। শকুনিকে সামনে দেখে ভীম ছুড়ে দিলেন শক্তি 
অস্ত্র, শকুনি সেটা ঝ হাতে ধরে মারলেন ভীগকে । ভীম রথের ওপর 
অজ্জান। তার পর উঠে এমন মার দিলেন শকুনিকে, শকুনি কিছুক্ষণের 
জন্তে উঠতে পারলেন না। 


‘ 
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প্রীকষ্ণ রথ নিয়ে এলেন যুদ্ধের মাঝখানে । কর্ণ অর্জ্বনকে দেখে 
সৰ রথীকে হুকুম দিলেন অর্জুনকে ঘিরে ফেলতে। তুমুল যুদ্ধের মাঝে 
ভীম গদ| ছুড়ে মেরে দিলেন দুঃংশাসনকে। দুঃশাসন সামলাতে না 
পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন। ভীম একলাফে গিয়ে চেপে বললেন দুঃশাসনের 
বুকে। তারপর তলোয়ার দিয়ে তার বুক চিরে ঢক্‌ ঢক্‌ করে খেতে 
লাগলেন দুঃশাসনের বুকের গরম রক্ত। ভীমের কি তৃপ্তি হইল, অমৃত 
খেয়েও বুঝি এমন তৃপ্তি হয় না) ছুধোধন আর কর্ণ ফেল ফেল করে 
চেয়ে দেখলেন এই বীভৎম দৃশ্য, ভীমকে বাধা দেবার সাহস হল না 
কারো। মুখে গায়ে রক্ত মেখে ভীমের চেহারা হল কি ভীষণ । এ মুর্তি 
দেখে যে যেখানে পারল পালিয়ে বাচতে চাইল || 

কর্ণের ছেলে বৃষ সেনের মৃত্যু হ'ল। একট একটা ক'রে অনেকগুলো 
ছেলে হারাতে হ'ল কর্ণের। চোখে অবিরল জল ধার[। কর্ণ মনের 
আগুন চেগে রেখে সিংহের মত গঞ্জে উঠলেন। ভীষণ লড়াই চ'লেছে 
কর্ণ আর অর্জনের ভেতর । 

কর্ণ ছুড়লেন এক দিব্য বাণ, সেই বাণের আগায় এক ভয়ানক স।প। 
খাগুরবণ দাহে মার মৃত্যুর শোপ নিতে এই সাপ এসেছে বাণের আগায়। 
বাণের কি জোর, _আজ বুঝি অজ্জ্নের রক্ষা নেই। শ্রীকৃষ্ণ চাপ দিয়ে 
_্থধানা বদিয়ে দিলেন মাটিতে, ঘোড়াগুলো হাটু গেড়ে ব'সল। 
বাণটা অর্জনের সাথার মুকুটট। কেটে দিল। কর্ণ ফের ছুড়লেন এক 
বাণ, তাতেও দেই দাপ। অজ্জুন ছট| বাণে কর্ণের বাণ কেটে দ্িলেন। 

বাণে বাণে অনেক যুদ্ধ হল। আজ থেন কর্ণ সব অন্তর ভুলে যাচ্ছেন। 
অর্জনের বাণে কর্ণের সকল দেহ ছিন্ন ভিন্ন। পুত্রের দশা দেখে স্্দেব 
আকাশে কাপছেন। 

কর্ণ বেশ মন ঠিক করে বাণ ছুড়তে লাগলেন। 
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বেশ কাবু হয়ে প'লেন। প্রীকষের কথায় তিনি ছুড়ে দিলেন রুদ্রবাণ। 
ঠিক সেই সময় কর্ণের রথের চাকা বসে গেল মাটিতে । কর্ণ অনুনয় ক'রে 
সময় চাইলেন অর্জুনের কাছে। অভিমন্যর মরণের কথা স্মরণ ক'রে 
রথ তুলবার একটুও সময় দিলেন না অজ্জন। অজ্জুনের বিষম বাণে 
কর্ণ কাপতে কাপতে প'ড়ে গেলেন। একটু পরেই হ'ল তার মরণ। 
কর্ণের তেজ দিনশেষে রাঙ| স্ুর্ষে_মিশে গেলে । পাওনপক্ষ ব'লে উঠল, 


“ জয় মহারাজ যুধিষ্টিরের জয়”। 
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স্পভন্য পল্বত্ৰ 

০ল্ষীরব পক্ষ এক রকম উদ্দোড। ছুর্যোধন ভাইদের বিশেষ 
ক'রে কর্ণের মরণে একেবারে অসহায় । এখন কৌরবপক্ষে যুদ্ধ চালায় 
কে! দুর্যোধন ত ভেবে সারা হ'য়ে বাচ্ছেন। অশ্বথামার পরামর্শে 
সেনাপতি করা হ'ল শল্যকে । 

শল্য হলেন নকুল আর সইদেবের মামা । মামা হয়ে এখন তাকে 
মারতে হবে ভাগেদের। ক্ষত্রিয় বীরের সধ্বন্ধের বিচার করলে ত 
চ'লবে না| শল্য ভাল ক'রে সৈন্য গালাবার হুকুম দিলেন। 

পাণ্ডৱ পক্ষ চুপটি ক'রে বনে নেই। তারাও সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধের 
জন প্রস্তুত হলেন । 

চারিধারে বাজনার শব্দ আর অস্থের ঝন ঝনার কুরুক্ষেত্র মুখরিত। 
আজ যুধিষ্ঠিরের জোরে কৌরব দৈন্য দাড়াতে পারছে না। শল্য ভীম 
বিক্রমে আক্রমণ ক'রলেন যুবিষ্টিরকে | যুরিষ্টিরের সাহায্যে এলেন ভীম 
আর অন্য রাজার! | ভীমের গদায় ব্যথা পেয়ে শল্য ছুড়ে দিলেন শক্তি । 
শক্তি বিধল ভীদের বুকে ভীম খুব জোরে দেই শক্তি উপড়ে নিয়ে 
ছুড়ে দিলেন শল্যের দিকে। শল্য শক্তির ঘা সইতে ন। পেরে জ্ঞান 
হারালেন। J রর 

তারপর ভীম শল্যের সঙ্গে সুরু ক'রলেন গদ| যুদ্ধ। ভীমের গলার 
আওয়াজে কৌরব সেনারা ভয় গেয়ে গেল। 

“ল্য গদা ছেড়ে ধরলেন ধন্থক। লোর বাণে ভীম কাহিলি। তখন 
যুধিষ্ঠির শল্যের এমন অবস্থা ক'রলেন বে, শল্য আর উঠে দাড়াতে পারেন 
না। গ্রীক শলাকে মেরে ফেলতে ব'ললেন | 

যুধিচিরের ধর্ম জ্ঞান আছে। ও অবস্থায় শল্যকে মারতে তাঁর, 
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হাত ওঠে না। শ্রীরুষ্ণ বললেন “ শত্রুর প্রতি ্ষম! নেই। একবার 
মনে করুন অভিমন্থ্ার মরণের কথা ।” 

অভিমন্যুর কথা মনে পড়ায় যুধিষ্টিরের অন্তর জ'লে উঠল। যুিটির 
শোর ওপর ছুড়ে দিলেন শক্তি অস্ত্র, তাতেই শল্য প্রাণ হারিয়ে উপুড় 
হ'য়ে পড়ে গেলেন মাটিতে । কৌরব দৈ্-_ছত্র ভঙ্গ হায়ে প'ল । সেনা- 
গতি নেই, যুদ্ধ চলে কেমন কারে । 

শকুনি দু্যোধনকে যুদ্ধ থামিয়ে-_পাগুবদের সঙ্গে মিতালি করতে 
ঝ'ললেন। ছুর্যোধন ভাবলেন, শকুনি ভয় পেয়ে এমন কথা ব'লছেন। 

দূর্যোধন নিজে এলেন সৈন্যদের সাহস দিতে । কিন্ত ধৃষ্টদুয়ের বাণ__ 
সহ করা তার শক্ত ₹'ল। ভীমের গদায় কৌরব সেনা ম'রে গাদা হয়ে 
কৌরন পক্ষের আর গোটাকতক সৈন্য মারতে পারলেই 


যেতে লাগল। 
পাণ্ডবদের হয় জয়। 

দুর্যোধনের কথায় শকুনি সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ জুড়ে দিলেন। তার 
ছেলে উলুক এলেন তার সাহায্যে, কিন্তু ভীমের বাণে তার প্রাণপাখী 
উড়ে গেল। 

শকুনি ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে শেল, শক্তি, তোমর প্রভৃতি 
বত অন্ত্ৰ জানা ছিল তার, সব ছুড়তে লাগলেন, কোনই ফল হ'ল না! 
তাতে। শকুনির রথ গেল, সারথি: গেল, ঘোড়া গেল। শকুনি 
পালাতে লাগলেন। পাগুব গৈন্তরা, হাত তালি দিয়ে পেছনে ছুটে 


ধারে আনল শকুনিকে নহদেবের সামনে । অপমান আর সইতে 
পারছেন ন! শকুনি। তিনি তাড়াতাড়ি তাকে মেরে ফেলতে 
বাললেন সহদেবকে। মহদেব প্রথমে কাটলেন তার হাত ছুটো। এই 
হাতেই পাশ। খেলে ত তিনি দিয়েছেন তানের এত কষ্ট। তারপর 
সহদেব তলোয়ারের কোপে কাটলেন শকুনির মাথ।। 
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কৌরবপক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য হ'ল শেষ। দূর্যোধন, কুপা চাধ্য 
অশ্বথামা, কৃতবম প্রভৃতি ছাড়া আর বেশী কেউ বেঁচে নেই কৌরবপক্ষে। 
দুৰ্যোধন একেবারে ভিয়মাণ। 

মলিন বেশ, চোখে জল, গদা হাতে চ'লেছেন ছূর্যোধন, সঙ্গে লোক 
নেই একজনও । পথে সঞ্চয়ের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। সঞ্জয়কে তার 
পিতার কাছে দুঃখের কাহিনী ব'লতে ব'লে দৈপায়ন হে ঢুকে পালেন 
একান্ত অসহায় দুৰ্যোধন | 

ধৃত্রাষ্ট্র সব শুনলেন সপ্য়ের মুখে। কান্না ছাড়। আর কি গতি 
আছে তার। তিনি মনে মনে বুঝলেন, “ যথ ধর্ম, তথ| জয়।” 

যুধিষ্ঠির যুঘুৎস্থকে পাঠিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। 


যুযুংস্থু প্রণাম 
ক'রে দীড়াতেই ধৃত্রাষ্ট্র তাকে কোলে টেনে নিলেন ] 
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হুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হ'য়েছে। কিন্ত দুর্যোধনের কোন খোজ না 
পাওয়ায় যুধিঠিরের মনে শান্তি নেই । শক্রর শেষ যে রয়ে গেল। 
আবার কথন দুর্ষোধন এসে অশান্তি বাধায় ক জানে! নানান জায়গায় 
চর পাঠান হ'ল, কেউ কোন খবর আনতে পারে না। 

রুপাচার্য্, রুতবমণ আর অশ্বখামা কেমন ক'রে খোজ পেয়ে দ্বৈগায়ন 
হদে দেখা করলেন ছু্যাধনের সঙ্গে । তখনও তাকে খুব সাহস দিলেন 
অশ্বখাম। | 

যখন তাদের কথা বাতা চ'লছে, ঠিক সেই সময় এক ব্যাধ হ্রদে 
জল খেতে এসে দেখে ফেলল দুর্যোধনকে। k 

ব্যাধ মনে ক’রল দুর্যোধনের খবরটা! যদি পাণ্ডবদের জানান যায়, 
তবে তারা খুব খুশি হবেন। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ভীমকে দিল 
দুর্যোধনের খবর। ভীম আনন্দে লাফিয়ে উঠে যুধিষ্ঠিঃকে বললেন 
দূর্যোধনের কথা। তারা সবাই তখন চ'ললেন দৈপায়ন হ্রদের দিকে, 
তাদের সঙ্গে আছে অনেক বাজনা । বাজনা আর লোকের শব্দ শুনে 
ছুর্ধোধন ব’ললেন, “ কারা এই দিকেই আসছে না? আপনারা 
কাছে কোথাও থুকিয়ে থাকুন, আনি ঢুকে পড়ি দ্বৈপায়নে। পরে 
আর সব কথা৷ কওয়া বাবে।” এই বলে ছুর্যোধন দ্বৈপায়নে লুকিয়ে 
গ'ড়লেন। 

যুধিষ্ঠির হ্রদের ধারে এসে অনেক কড়া কথা শোনাতে লাগলেন 
ছুর্যোধনকে ।: কথা আর কত সহা যায়। দু্যোধন মাথা তুললেন 
জলের ওপর। যুধিিরের কথায় রাগও তার কম হয় নি। তিনি 


বললেন, “ আজ আমার কিছু নেই, মরণের ভয় আমি করি নে। 
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যে আমার সঙ্গে যুঝতে চায়, আমি তারই সঙ্গে যুঝব। তবে আমার 
যখন গ্রদা ছাড়া আর আক্ত্র নেই, তখন গদা যুদ্ধই ক'রতে চাই আমি। 
ভীম ছাড়া আর কেউ আমার গদার ঘা সইতে পারবে না, তাই প্রতি 
পক্ষ হিসাবে আমি বেছে নিলাম ভীমকে। ভীমের প্রাণ নিয়ে তুলব 
আমার অন্তরের কীট |” ঃ 

দুর্যোধনের বীর হৃদয় নেচে উঠল। তিনি গদ! নিয়ে উঠে এলেন 
জল থেকে। 

ভীম শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে গদা হাতে মৃতিমান্‌ যমের মত 
দাড়ালেন। 

গদা বুদ্ধের উপক্রম। দুজনেই প্রাণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ৷ 
এমন সময় তীর্ঘবাত্রা সেরে বলরাম সেখানে গিয়ে হাজির ৷ কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের সময় বলরাম তীর্থ ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। বলরামের তীর্থে 
বাওয়ার ব্যাপারট! শুনবার মত কথা । 

একদিন স্থত নৈমিষারণ্যে পুরাণ পাঠে ব্যস্ত, এমন সময় বলরাম 
সেখানে গিয়ে উপস্থিত। স্থত বেদীতে ছিলেন, তাই বলরামকে 
সমান দেখাতে পারলেন না তিনি। এই অপমানে বলরাম সতের 
প্রাণ নাশ করেন। সেই গাপে বেদবাসের কথায় বেতে হ'ল তাকে 
তীর্থে পুণ্য লাভের জন্য ৷ 

শাণ্ডিল্য আশ্রমে বলরাম শুনলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা, 
শুনলেন ভীমের সন্দে দুর্বোধনের গদ। যুদ্ধের উপক্রম. 
তাড়াতাড়ি এলেন দ্বৈপায়ন হদে। 

রী, বলরামকে সব ব'ললেন, অভিমন্থযর মৃত্যুর কথা তাকে. 
জানাতে ভুললেন না। তখনও পাচট৷ জায়গা ছেড়ে দিলে ছুর্যোধনের 
সঙ্গে ঝগড়া মিটে যেতে পারে, সে কথাও তিনি জানালেন বলরামকে। 
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দুৰ্যোধন বলরামের অনুরোধও রাখতে রাজি নন। 

দুজনে চ'ললযুদ্ধ। ভীম ছুর্যোধনকে পেরে ওঠেন না। তখন 
্রীরু্ণ ইন্দিতে জানিয়ে দিলেন ভীমের ছুর্যোধনের উরু ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞার 
কথা। ভীম অন্তার যুদ্ধে একটু ইতস্তত: ক'রলেন। কিন্তু বখুনি তার 
মনে জাগল, দ্রৌপদীর লাঞুনার কথা, তথুনি তিনি গদার ঘায়ে ভেঙ্গে 
দিলেন ছূর্যোধনের উরু। দূর্যোধন দাড়াতে পারলেন না, পড়ে গেলেন। 
ভীম লাথি মারলেন দুর্বোধনের মাথায়, লাখির চোটে তার ঝলমলে 
মুকুটট। গুড়ে। হ'য়ে গেল । 

এই অন্তায় যুদ্ধের জন্য বলরাম গেলেন চ'টে। শ্রীকুণ ছুর্যোধনের 
শত শত অন্তায়ের কথা বলরামকে বুঝিয়ে দিলেন। বলরাম আর 
কিছু না ব'লে দ্বারকায় চলে গেলেন। শ্রুষ্ণ সবাইকে নিয়ে শিবিরে 
' চললেন, সেখানে এক] গড়ে রইলেন দুর্যোধন ! 


০০ীতিওক শাল ৷ 
চদ্বার অন্ধকার রাত। হুরুক্ষেত্রের চারদিকে খালি শোনা 
নাচ্ছে শেয়াল কুকুরের ডাক। এখানে, ওখানে, পাড়ে রায়েছে, হাত, 
“১ আর মানুষের মাথা। হাতী ঘোড়ার দেহ আর ভাঙ্গারথে 
রক্ষেত্র একাকার। কেনন একটা বিকট দুর্গন্ধ । তারই মাঝে 
পড়ে আছেন ছুর্ধোধন ৷ 
ছর্যোধনকে দেখা দিলেন পাচা, কৃতবমণ আর অশ্বথামা। অশ্বথ।মা 
জানালেন, তখনও তাকে সেনাপতি করলে তিনি পাণ্ডবদের সবংশে 
শেষ করে দিতে পারেন । ডুবন্ত লোক খড় ধ'রে বাচতে চায়। আজ 
সেই দশা হ'ল দুর্যোধনের | তিনি সেনাপতি ক'রলেন অশ্বথামাকে । 
বার তিন জন চ'ললেন পাগুবদের শিবিরের দিকে। এত অন্ধকার 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারা তিন জনে ব'সলেন একটা! গাছের 
তলায়। হঠাৎ এ গাছের ওপর শোনা গেল কাক আর পেঁচার শব্দ । 
কিছু পরে কাকের শব্দ গেল থেমে, আর ঝুপ ঝাপ ক'রে তাদের, পায়ের 
কাছে পল কতগুলো পাখীর দেহ। পেচাগুলো৷ চীৎকার ক'রে 
উড়ে গেল। অশ্বামা বুঝলেন, পেচারা ঘুমন্ত কাকগুলোর প্রাণ 
নিয়ে পালাল। তীর মাথায় গজাল এক বুদ্ধি। তিনি কগাচার্য আর 
কৃতবমণকে ব'ললেন, “ঘুমন্ত পাণ্ডবদের মেরে ফেলতে পারলে মন্দ 
হয় লা।, এত কাপুরুষতা! তারা অশ্বথামার কথায় সায় দিতে 
পারলেন না। 
মন বলেন, * ছলে, বলে, কৌশলে শক্র নিপাত করা 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ব্রাহ্মণ হয়েও যখন ধরেছি ক্ষত্রিয়ের কাজ, তখন 
ক্ষত্তিয়ের রীতি মেনেই চ'লতে হবে আমাকে ৷” 
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অশ্বথামা শিবিরের দিকে এগুলেন, পিছু চ'ললেন কৃপাচার্ধ আর 
কৃতব্ম1। 

পাণ্ডবেরা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছেন অন্য শিবিরে। প্রহ্রীও একটা 
জেগে নেই। অশ্বথামা দেখলেন শিবির পাহারা দিচ্ছেন একজন। 
অদ্ভুত চেহারা তার । মানুষের মত দেহ, অথচ চারটে হাত! অশ্বখামা 
শিবিরে ঢুকতে গিয়ে তার কাছে পেলেন বাধা। অশ্বথামা বাণ 
ছুড়ে মারতে লাগলেন | তিনি সব বাণই গিলে ফেললেন। তখন 
পরিচয়ে জানা গেল তিনি স্বয়ং মহাদেব । 

অশ্বখাম! স্তবে তুষ্ট ক'রলেন মহাদেবকে ৷ মহাদেব বর দিতে চাইলেন, 
অশ্বথামা চাইলেন শিবিরে ঢোকার বর | কিছুতেই হয় না! তখন অশ্বথাম| 
আত্মহত্যায় প্রস্তুত হ'লেন। মহাদেব বাধ্য হ'য়ে অভীষ্ট বর দিলেন 
অশ্বথামাকে। অশ্বথামা চেয়ে নিলেন শিবের খাঁড়া । শিব কৈলাসে 
চ'লে গেলেন। 

অশ্বখাম। ঢুকলেন শিবিরে, বাইরে রইলেন কুপাচার্য 
আর কৃতবম1। অনেক খুঁজে খুঁজে তিনি ধুটছ্য্নকে ঘুমন্ত 
অবস্থায় মেরে ফেললেন। ত্রৌপদীর পাচ ছেলে পাশাপাশি ঘুমিয়ে 
আছেন। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অশ্বথামা. মনে ভাবলেন, তীরাই 
পাচ পাণ্ডব। চুপি চুপি তাদের মাথা কেটে বেঁধে ফেললেন 
একখান কাগড়ে। এর মধ্যে জেগে উঠেছে শিবিরের প্রহরীর দল। 
শিখণ্ডী বাধা দিলেন অশ্বখামাকে কিন্তু তিনি মার প'লেন 
অশ্বখামার হাতে। অশ্বথামা একাই খাড়া দিয়ে গৈন্ত কাটতে 
কাটুতে শিবির থেকে বেরিয়ে কৃপাচার্য আর কৃতবমণকে সঙ্গে নিয়ে 
চ'ল্লেন ছুযোধনের কাছে। 

দুর্যোধন পড়ে আছে। হাটুর যন্ত্রণায় অস্থির। অশ্বথাম! গিয়ে পাচ পাণ্ডবের 
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মাথ। ব'লে খুলে দিলেন মাথা কটা দুষৌধনের সামনে । দুযোধনের 
ভারি আনন্দ ! 

আগে চাই ভীমের মাথাটা । অন্ধকারে হাতড়ে যেট| বড় মাথা 
দেখলেন সেইটে ভাঁমের মাথা ভেবে যেমন হাতের একটু চাপ দিলেন 
অমনি মচ, ক'রে গেল মাথাটা ভেঙে, আর চারটে মাথ1'ও ভেঙে 
গেল খুব সহজে । 

ভীমের মাথ৷ বলে যে মাথাটা ভাঙলেন, সেট৷ অত সহজে ভাঙ্ল 
দেখে তার মনে হাল সন্দেহ। বে মাথা পেতে নিয়েছে কত গদার 
ঘা, তার মাথাও অত সহজে ভাঙবে না। তিনি বেশ বুঝলেন, মাথা 
গুলো পাগুবদের নয়, মীথাগুলো পাগুবদের ছেলেদের । ছুষোধন 
কেঁদে ফেললেন। তারপর অশ্বখামাকে ঝ'ললেন। ” আজ একি কাজ 
ক'রলে অশ্বথাম|। কুরুবংশের জল পিণ্ডের আশা লেপ করে দিলে 
একেব্বারে। উঃ, কি অন্ায়--কি অন্থায়__কি অন্যায় ক'রলে অশ্বথাম। ৷” 
দর্যোধন আর কথা কইতে পারলেন না, শোকে তার বুক ফেটে গেল। 
তিনি মরণের কোলে ঢ'লে প'ড়লেন। রাজার এই দশ| দেখে দু্কোটা 
জল দেখা দিল অশ্বখামার চোখে। 
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এত্রীরুষ্ণের পরামর্শে পাগুবেরা ছিলেন অন্য শিবিরে । রাতের ঘটনা 
তাঁরা জানেন না কেউ। ধৃষ্টদ্যুপ্নের সারথি কোন রকমে ছিল বেঁচে। 
সে গিয়ে রাতের ঘটনা জানাল যুধিষ্টিরকে | 

দ্রৌপদী পাচ ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে যুধিষ্ঠির অজ্ঞান হ'য়ে পাড়ে 
গেলেন। তার জ্ঞান ফিরে এলে তিনি শিশুর মত কাদতে লাগলেন! 
তার মনে হুল, বনবাসই ছিল তার ভাল। এই যুদ্ধে তার লাভ হল 
কি? জ্ঞাতি গেল, বন্ধু গেল, কুটুঘ গেল, আপন বলতে আর থাকল 
ক'জন! শেষে কিনা জলগিণ্ডের আশাও হ'ল লুপ্ত! দুঃখে যুধিষ্ঠিরের 
প্রাণ ফেটে যেতে লাগল । ভ্রৌপদীর অন্তরের ব্যথা বোঝাবার নয়। 
যুধিটির আর ভ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়ে ভীম ব'ললেন, “জন্ম 
হলেই হবে মরণ । দুঃখ ক'রে লাভ কি?” 

দ্রৌপদীর মন কিছুতেই মানে না। তিনি ভীমকে বললেন, 
“অশ্বখামার মাথায় আছে মণি। সেই মণি পেলে তবে কতকটা দুঃখ 
যাবে আমার ।” 
ভীম যুধিষ্টিরের অনুমতি চাইলেন । যুধিষ্ঠির ব'ললেন, “যে যেমন 
কাজ করে, ফল হয় তার সেই রকম ।” ভীম, তুমি যাওঃ দ্রৌপদীর 
আশা পূর্ণ কর।” 
ভীম নকুলকে দারথি ক'রে চ'ললেন অশ্বখামার সন্ধানে। শ্রারুষ্ণ 
বললেন, “ভীম সেন গিয়ে কাজট৷ ভাল ক'রলেন না। তার সাধ্য 
কি, তিনি অশ্বখামাকে, জয় করেন! অশ্বথামার ব্রদ্ধশির নামে যে 
ভয়ানক অন্ত্র রয়েছে ! একবার অশ্বখামা! ব্রক্মশির অস্ত্রের বদলে 
চাইলেন আমার স্ুদর্শন। আমি তাকে দিলাম আমার স্থদর্শন। তিনি 
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তা তুলতে না পেরে ব'ললেন, তার ব্রহ্মশির অন্ত্রই পারবে ব্রহ্মা ধ্বংস 
ক'রতে। এ হেন অস্ত্র রোধ করা ভীমের কাজ নয়৷” = 
উপায় শ্রীরুষ্ণকেই ক'রতে হবে। তাই তিনি অজ্্রনকে নিয়ে বেরিয়ে 
পড়লেন ভীমের পিছু পিছু। 
অশ্বখাম| প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বেদব্যাসের আশ্রমে । ভীম 
খুঁজে খুজে তাকে ধরে ফেললেন। ভীমের মূর্তি দেখে ভয়ে অশ্বথামা 
ছুড়ে দিলেন ব্রক্মশির। সর্বনাশ! প্রলয়ের আগুন দেখা দিল যে বাণে। 
এর মধ্যে শ্রী আর অর্জুন এসে পড়লেন সেখানে। শ্রীরুফের 
কথায় এ বাণ রুখবার জন্য অর্জুন মন্ত্র প'ড়ে ছুড়ে দিলেন এক দিব্য 
বাগ। ছুই বাণে মিলন হ'ল মাঝ পথে। ত| থেকে হ'ল উক্কাপাত। 
উ্কার শব্দ কাঁপিয়ে দিল স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। দেবতারাও ভাবলেন, 
বিশ্ব চরাচর সেই দিনই পাবে লয়। ব 
বোব্যাস আর নারদ দাড়ালেন বাণ দুটোর নীচে। .তারা দুজনকেই 
বাণ ফিরিয়ে নিতে বাললেন। অশ্বখাম| উত্তরার গর্ভনাশ না কারে বাণ 
ফিরুতে রাজি নন, অঞ্জন চান না বাণ ফিরুতে অশ্বখামার মাথার 
মণি ন| নিয়ে। বেদব্যাসের কথার অশবখাম। নিজের মাথার মণি কেটে 
দিলেন অর্জুনের হাতে। . অর্জন বাণ থামিয়ে দিলেন। অশ্বথ|মার 
বাণ শো শো শবে গিয়ে উত্তরার গর্ভে ঢুকে উত্তরার সন্তানের প্রাণ 
নাশ করে তবে ফিরে এল। শ্রী গর্ভের সন্তানকে দিলেন 
বাচিয়ে ৷ 
অস্বখামার মাথা জলে যাচ্ছে। বেদব্যাস ব’ললেন, “বাছা, যেমন 
কৰ্ম্ম, তেমনি ফল। তবে লোকে তেল মাখার সময় “অশ্বখায়ে নমঃ” 
ব'লে তিনবার তেলের ছিটে দেবে তোমার উদ্দেশ্তে। তাতেই হবে 
তোমার জালার শান্তি ।” 
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ভীম মণি দিলেন দ্রৌপদীর হাতে। তিনি তা পরিয়ে দিলেন 


যুধিষ্টিরের মুকুটে । শ্ৰীক্বষ্ণের মায়ায় সব শোক ভুলে গেলেন 
পাণ্ডবেরা । 
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গ্রতরাষ্্র একশ’ ছেলে হারিয়ে শোকে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন । 
তার মনে হ'ল, তিনি আগে থেকে সাবধান হ'লে আজ তাকে এমন 
ক'রে কাদতে হ'ত না। তার সব চেয়ে রাগ ভীমের ওপর ৷ ভীমকে 
হাতের গোড়ায় পেলে তাকে মেরে পুত্র শোক কতকটা ভুলতে চান 
তিনি। - 

সঞ্জয় অনেক ক'রে তাকে বোঝালেন। বিছুর সাস্তনা দিয়ে »+ললেন 
“কি আর ক'রবেন কেঁদে। নিয়তির হাত ত এড়ান যায় না?” 

ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারেন না। বেদব্যাস নানা 
রকম উপদেশ দিয়ে বললেন, “ঘা গিয়েছে তার জন্য শোক করা বৃথা । 
কাল দুর্ধোধনের রূপ ধ'রে জন্মেছিলেন গান্ধারীর গর্ভে, তার সঙ্গী হ'য়ে 


ছিলেন কর্ণ আর শকুনি। তোমার ছেলেরা নিজের নিজের কাজের 


ফল ভোগ ক'রেছে |” 

ধৃতরাষ্ট্র কিছু শান্ত হ'লে সঞ্জয় বললেন, “অনেক দেশের রাজা 
মরেছেন কুরুক্ষেত্র । তাদের শ্রাদ্ধ তর্পণ ক'রবেন চলুন ৷” 

ধৃত্রাষ্ট্র উঠলেন, সঙ্গে চ'ললেন অন্তঃপুরের মেয়েরা । দেবতার! 
ধাদের দেখতে পেতেন না. তারাই কিন! আজ চ'লেছেন আলুথালু বেশে 
রাজপথের ওপর দিয়ে। তাদের কেউবা স্বামীর শোকে, কেউ বা 
ছেলের শোকে, কেউ বা আত্মীয়ের শোকে পাগল। 

পথে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা ক'রে কুপাচাধ গেলেন হস্তিনায়, অশ্বখামা 
গেলেন বেদব্যাসের আশ্রমে আর কৃতবমর্ণ গেলেন নিজের বাড়িতে। 

শুরুষের সঙ্গে বনে আলাপ ক'রছেন পাগুবের৷ । গান্ধারীর 
অভিশাপকে বড় ভয় ক'রছেন তার । তাদের ধারণা গান্ধারীর রাগের 
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ফল হবে তয়ানক। যুধিষ্ঠির শ্রীরষ্ণকে ব'ললেন, “ভাই রুষ্ণ, তুমি 
ভাইদের নিয়ে লুকিয়ে রাখ। আমি একলাই করব মা গাদ্ধারীর 
রাগের ফল ভোগ৷” 

শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে তাদের নিয়ে এলেন কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রের 
কাছে। ধতরাষ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চাইলেন, কেন তিনি তার 
এমন দশা ক'রলেন। শ্রীরুষ্ণ বোঝালেন, তার কথা আগে থেকে শুনলে 
এমন ধারা কখনই হ'তে পারত না। হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্রের চেহারা বদলে 
গেল। তার মুখে ফুটে উঠল রাগের চিহু। তিনি তখনই চাইলেন 
ভীমকে কোলে নিতে। শ্রীকৃষ্ণ, যা ঘটবে তা আগেই জানতেন। 
তিনি একট! লোহার ভীম তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন, সেইটা দিলেন 
ধুতরাষ্ট্রের সামনে । মূর্তিটা হাতে পেয়েই ধৃতরাষ্ট্র সেট! খুব।জোরে চেপে 
ধরলেন নিজের বুকে আর মড় মড় ক'রে লোহার মুর্তি! গুঁড়ো হয়ে 
গেল।- ধূতরাষ্ট্র ভাবলেন, ভীমেরই ক'রেছেন দফা শেষ। পরেই তিনি 
হা হুতাশ ক'রে ব'ললেন। “শেষে ভীমকে মেরে ফেললাম আমি ।” 

্রীরুষ্ণ ঝ'ললেন, “আপনার কোন ভাবন! নেই । ভীম বেশ ভালই 
আছেন। আপনি ফেট! ভাঙ্গলেন, ওটা ছিল একট! লোহার মূর্তি । 
যাক, রাগ ত মিটেছে আপনার। আর নিষ্ঠ্রতার ঠাই দেবেন না 
মনে ।” ; 

ধৃতরাষ্টর শান্ত হ'য়ে পাওবদের আশীর্বাদ ক'রলেন। 

গান্ধারী মনে মনে ভাবছেন, তিনি দেবেন পাগুবদের অভিশ।প। 
বেদব্যাস বললেন “কেন বৃথা রাগ ক'রছ তুমি? দূর্যোধন যাবার আগে 
প্রণাম ক'রতে এলে তুমিইত বলেছিলে “যথা ধর্ম, তথা জয়।”  ধর্ম্মের 
জয় আর অধর্শেরই ত ক্ষয় হায়েছে। এখন সৰ রাগ ভুলে পাণ্ডবদের 


ছেলের মত ভালবাস! তোমার উচিত ।” 
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গাদ্ধারীর কাছে এলেন পাগুবেরা। গান্ধারী কোন কথা না ব'লে, 


ছাড়লেন একটা দীর্ঘশ্বাস । যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সব পাণ্ডব ভয়ে গেলেন 
পালিয়ে। | 

গান্ধারীর মনের হিংসা কেটে গেল। তিনি প্রাণ ভ'রে পাগবদের 
করলেন আশীর্বাদ । 

শীর্ণ পাগুবদের নিয়ে দেখা ক'রলেন কুন্তী দেবীর সঙ্গে। কৃতী 

পাগুবদের কোলে তুলে নিয়ে অঝোরে কাদছেন। শ্রীরুষ্চ বোঝালেন, 
“পাগুবের৷ এখন ক'রবেন নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ। এখন আপনার 
দুঃখ কি?” 

কুস্তীর প্রাণে বইছে শোকের ঝড়। আহ৷ ! এই পঞ্চ পাণ্বের সঙ্গে 
. যদি তিনি কর্ণকেও কোলে নিতে পারতেন! উত্তরা সবাইকে প্রণাম 
ক'রে দাড়ালেন,__তার চোখে ঝ'রছে অবিরল অশ্রধারা। 

তারপর সকলে নিজেদের আত্মীয়দের দেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে 
এক ভয়াবহ দৃশ্য | 

গান্ধারী দুর্ধোধনের দেহ দেখেই অজ্ঞান হয়ে প'ড়লেন। জ্ঞান 
ফিরে এলে তীর মুখে শুধু শোন! গেল, দুর্যোধন, আর দুর্ষোধন। তার 
যত রাগ হ'ল শ্রীকৃষ্ণের ওপর। তিনি শ্রীরষ্ণকে ঝ'ললেন, “তুমি থাকৃতে 
যেমন হ'ল আমাদের বংশ নাশ, তেমনি আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার 
বংপও হ'বে ধ্বংশ এমনি ভাবে কাটাকাটি ক'রে।” | 

ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গায় সান সেরে তার ছেলেদের আর রাজাদের তর্পণ 
ক'রলেন। 

কুস্তা এতে| দিনে কর্ণের পরিচয় দিলেন যুধিষ্টিরকে । যুধিষ্টিরের বড় 


অনুতাপ হ'ল। আগে যদি জানতেন, কর্ণ তারই বড় ভাই, তবে বন 
ক'রে তাকে মারতে হত না । 
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্রীরুষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির কর্ণ প্রভৃতির তর্গণ শেষ করে নিলেন । 

্রীরুষণের ইচ্ছা, যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি বসেন হস্তিনার সিংহাসনে । 
যুধিষ্ঠির কিছুতেই রাজি নন। জ্ঞাতি বন্ধুদের মেরে কলঙ্কের ডালি 

=== মাথায় ক'রে তিনি বসবেন হস্তিনার সিংহাসনে । তার চেয়ে বরং 

কুরুক্ষেত্রে প'ড়ে থেকে করবেন এই জ্ঞাতি, বন্ধু বধের প্রায়শ্চিত্ত । 

বেদব্যাস বললেন, “ভীগ্মের দর্শনে সব পাপ কেটে যাবে। তিনি 
যে গঙ্গার ছেলে !” 

যুথিষ্টর শান্ত হ'লে আনন্দ গেলেন ্ীরুঞ্ণ আর যুধিষ্টিরের ভায়েরা | 

ভাল সময় দেখে সবাই ঢুকলেন রাজবাড়ীতে। প্রজারা যুধিষ্টিরকে 


পেয়ে আমোদে মেতে উঠল। গান্ধারী যুধিষ্টিরকে রাজা হ'তে ব'ললেন। 


যুধিষ্ঠির লজ্জায় মাথা হেট করে রইলেন । 
গাদ্ধারী বললেন, “ছুঃখ কার না বাবা! আমার ছেলেরা ম'রেছে 


৯. তাদের আপন পাপে” 
যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ের ধুলে! মাথার নিলেন। আনন্দ কোলাহলের 


মাঝখানে যুধিষ্ঠির ব'দলেন হস্তিনার মিংহাসনে। 
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হুধিষ্টিরকে পেয়ে প্রজার! সুখে দিন কাটাচ্ছে। তাদের মনে Mes 


হচ্ছে, যেন তারা রামরাজ্যেই বান ক’রছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে 
এক তিল শান্তি নেই। দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতিকে হারিয়ে সব সময় তীর 
আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছ! হচ্ছে। বেদব্যাস এসে যুধিষ্ঠিেরের মনের ভাব 
জেনে বললেন, “যার নাম শুনলে, ধার রূপ দেখলে সব পাপ ও অশান্তি 
দূর হয়, সেই শ্রীরুষ্ই তোমার সঙ্গী, তবে কেন তুমি আত্মহত্যা করতে 
চাও? আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যার কথা৷ মনেও ঠাই দিও ন|। 
তুমি ভীম্মদেবের কাছে যাও, তিনি উপদেশ দিয়ে তোমার মনের কালি 
ম্‌ছে দেবেন।” 

বেদব্যাসের আদেশ মাথায় ক'রে যুধিষ্ঠির সব পরিজন আর- প্রজাদের 
অনেককে নিয়ে গেলেন ভীন্বের কাছে। ভীন্ম সকলকে দেখে খুব স্থখী 
হ'লেন। 

যুধিষ্টিরের কেবল ' হা, হুতাশ ৷৷ জ্ঞাতি বন্ধু হত্যায় তিনি. অনেক 
দুঃখ ক'রলেন তীম্মের কাছে। ভীম্ম যুধিচ্িরের মনে শান্তি দেবার 
আশায় হরিনাম মাহাস্মা, দানধর্ম” একাদশীর কথা, নরক ভোগের কারণ 
প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। ভীমের কথায় যুধিষ্টির অনেকটা 
শাস্তি পেলেন মনে । 

তীগ্ম যুধিষ্ঠিকে ঝ'ললেন, “নিজের ভোগ বিলাস ছেড়ে দিয়ে, 
প্রজাদের হুখ দেওয়াই রাজার উচিত, কারণ রাজাই যে প্রজাদের একমাত্র 
ভয়সা। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ ক'রতে ভূলে! না” 

মাঘ মাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী। বড় ভাল দিন। আজ হবে ভীম্মরূপী 
অষ্টম বস্তুর শাপ বিমোচন। দিকে দিকে একটা মঙ্গলের চিহ্ন 
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দেখা দিল। গাছে গাছে নানা ফুল, তাতে মৌমাছির গুন্‌ গুন্‌ শব । 
পাখীর ডাকে সমন্তই যেন মুখরিত। একটা মিষ্ট শব্দে সব দিক 
আমোদিত। ইন্দ্পূরীতে ‘জয়, জয়' রব। স্বর্গের দামামা বেজে উঠ্‌ল। 
ভীম্মদেবকে এগিয়ে নেবার জন্য দেবতাদের সঙ্গে সাত বস্তু ৮ 
হাজির । ইন্দ্রের রথ নিয়ে মাতলি নেমে এলেন মত্ত্যে। 

ভীগ্ম পাগুবদের ভার তুলে দিলেন শ্রীকুষ্ণের হাতে, এত আদরের 
পাগুবদের তিনি আশ্রয় হারা দেখে যান কেমন ক'রে । 

অল্প পরেই ভীগ্মের সারা গায়ে দেখ! গেল পুলকের রোমাঞ্চ, তার 
মুখে শোনা গেল অবিরাম রুষ্ণনাম, তার চোখ থেকে গড়িয়ে প’ল 
প্রেমের অশ্রু। ভীগ্মের সামনেই নবঘন শ্যাম সুন্দরের বিশ্ব বিমোহন 
রূপ। ভাবে গদ গদ ভীগ্ম আর কোন কথা কইতে পারলেন না, তার 
চোখের পাতা দুটো এল বুজে, তিনি ফেললেন তার শেষ নিঃশ্বাস । 
আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হ'তে লাগল, সবার কাণে ভেসে এল একটা 
মধুর গানের তান | শৌর্ধ্য বীর্যের, সত্য ধর্মের অবতার ভীষ্ম মর্ত্যের 
মাটি ছেড়ে গেলেন, ভারত হারাল চিরকালের মত তার অনুপম আদর্শ । 

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন, আর বন্থরা ভীক্মরপী অষ্টম 
ভাইকে ফিরিয়ে পেয়ে আহ্লাদ স্বর্গে চলে গেলেন । 
. বেদব্যাসের সাস্তনায় নিজেকে খানিকটা! সামলে নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীম্মের 
দেহের সৎকার ক'রে তর্পণ সেরে, নিলেন, তারপর রাশি রাশি ধন দান 


ক'রলেন ব্রাহ্মণ আর দীন দুঃখীকে। 
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হু্ধিঠির খুব যত্বে প্রজা পালন ক'রছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তার 
মন বসছে না। জ্ঞাতিদের, বিশেষ ক'রে ভীগ্মের মৃত্যুর কথা কিছুতেই 
ভুলতে পারছেন না তিনি । 

বেদব্যাম যুধিষ্টিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রবার উপদেশ দিলেন। কিন্ত 
যজ্ঞ করবার টাক! কৈ যুধিষ্টিরের। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তীর ভাণ্ডার ত 
একেবারে খালি হ'য়ে গিয়েছে । এত টাকা এখন পাওয়। যায় কোথায় | 

বেদব্যাস ঝ'ললেন, “রাজা মরুত্তের যজ্ঞে ত্রাঙ্মণের যে ধন রত্ন 
টি বয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি, তাই তারা অনেক 
ধন রেখে গিয়েছেন হিমালয়ে। সেই ধন এনে যজ্ঞ কর।” 

ব্রাহ্মণের ধন কেমন করে নেবেন যুধিষ্ঠির! তখন বেদব্যাস শান্তরের 
কথা তুলে বুঝিয়ে দিলেন, ধন, জমি, অগ্নি, আর জল কেউ ছেড়ে গেলে, 
ত| নিলে কোন দোষ হয় না। ধনের ব্যাপার ত মিউল, এখন ঘোড়া 
পাঁওয়৷ যায় কোথায়! 

বেদব্যাস ব'ললেন, “রাজা যুবনাশ্বের বাড়িতে আছে খুব ভাল একটা 
ঘোড়া) রাজা ঘোড়াটা খুব যত্বে রেখেছেন। সেই ঘোড়! এনে যজ্ঞ হ'তে 
পারবে |” 3 

এ আর এক হাঙ্গাম।। একে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক'রেই যুধিষ্টিরের মন 
খারাপ, তাতে ঘোড়। আন্তে গিয়ে আবার ক'রতে হবে আর একটা 
যুদ্ধ। কাজ নেই অশ্বমেধে | 

বেদব্যাস অনেক বোঝালেন ঘুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্টির বললেন, “ঘোড় 
আনতে যাবে কে?” 

ভীম এগিয়ে এসে বললেন, “ভয় কি দাদা? আমি আনব নেই 
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ঘোড়৷।” ভীমের সাথী হ'তে চাইলেন কর্ণের ছেলে বৃষকেতু আর 
ঘটোৎকচের ছেলে মেঘবর্ণ। J 

ধন আনার ভার প'ল অর্জনের ওপর। তিনি রথে করে হিমালয় 
থেকে নিয়ে এলেন প্রচুর ধন রত্ব। 

বেদব্যাস যজ্ঞের নিয়ম ব'লে দিলেন যুধিষ্ঠিরকে, “যজ্ঞ সুরু ক'রবে 
মধুচৈত্রে। অখমেধের কাল রঙের আর হলদে লেজ ওয়াল! ঘোড়াটাকে 
বেশ ক'রে সাজিয়ে তার কপালে লিখে দেবে, "এই ঘোড়া যে ধরবে, তার 
সনে যুদ্ধ ক'রে ঘোড়! কেড়ে নেওয়া হবে, |” তার তলায় লিখে দেবে 
তোমার নান। থোড়। দেশ জয় ক'রে ন। আগ! পর্য্যন্ত তুমি ভ্রোপদীকে 
নিয়ে বসে থাকবে একাননে, আর তোমাদের মাঝে থাকবে একখান! 
ধারাল তলোয়ার । বখনি মনের অবস্থ। খারাপ দিকে যাচ্ছে মনে হবে, 
তখনি & অস্ত্রে নিজেকে কেটে ফেলবে । এর নাম অসিপত্রব্রত। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রলেই তোমার সব পাপ কেটে গিয়ে মন সাফ হয়ে যাবে।” 
এই কথ! ব'লে বেদব্যাম আশ্রমে চ'লে গেলেন। 

যুধিচির হস্তিন।পুরে আনালেন শ্রীকুষ্ণকে। শ্রীকুষ্ককে না দেখে এক দণ্ড 
থাকতে পারেন না যুধিষ্ঠির । শ্রীরুষ্কই যে তার ভরসা। 

শ্রীরুষ্ণের মত নিয়ে যুধিষ্টিরকে প্রণাম ক'রে ভীম, বৃষকেতু আর 
মেঘবর্ণ ঘোড়া আনতে বেরিয়ে প'লেন। 
যুবনাখের রাজধানীর নাম ভঙ্রাবতী। চমৎকার জায়গা, কতই না শোভা 
তার? বাইরে কি সুন্দর সরোবর । তিনজনে ভদ্রাবতী গিয়ে গোবধন 
পাহাড়ে উঠে ব'লে রইলেন, সুযোগ পেলেই ঘোড়া ধরে ফেলবেন। 
পাহাড়ে ব’সে রাজধানীর শোভ| দেখতে লাগলেন তিনজনে । 

ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে তাঁর দেখলেন, রাজবাড়ির চারধারেই চওড়া 


খাদ, সিংহদরজাটাই ব| কি শক্ত ক'রে গড়া! বাড়ির চারদিকেই অন্ত্ধারী 
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প্রহরীর দল। এই বাড়ির মধ্যে আছে নেই ঘোড়া। কি উপায়ে ধরা 
যায় ঘোড়াটাকে ! রাজবাড়িতে ঢোক! বড় মুস্কিল | 

ভীম মতলব ক’রলেন, ঘোড়াটা যখন বাইরে আনা হবে, তথন 
মেঘবর্ণা ঘোড়াটাকে নিয়ে উঠবে পাহাড়ের ওপর। তারপর তিনি আর 
বৃষকেতু লড়াই স্বরু ক'রে দেবেন সৈন্যদের সঙ্গে । 

ঠিক সময়ে ঘোড়ার দল এল সরোবরে জল খেতে। কই, সে 
ঘোড়াট! ত তার মধ্যে দেখা যায় না। ভীম ভাবলেন, নিশ্চয় সে ঘোড়াটাকে 
রাজবাড়ি থেকে বার করা হয় না। ঘোড়া আন্বার প্রতিজ্ঞ! ক'রে কি 
ভূলই ক'রেছেন তিনি। 

বৃষকেতু ব'ললেন, শীর্ণ যখন বলেছেন, ঘোড়া পাওয়। যাবে, 
তখন আপনি কিছু ভাববেন না।৮ 

খানিক পরে শোনা গেল বাজনার শব্দ আর সৈন্তের গোলমাল। 
সৈন্যরা এগিয়ে এল সরোবরের কাছে। তাদের মাঝেই র'য়েছে যে মেই 
ঘোড়া! ভীমের কিআনন্দ। রর 

মেঘবর্ণ বিদ্যুতের মত ছুটল ঘোড়া আনতে। দে মায়ায় সৃষ্টি ক'রে 
দিল এমন ঝড় বৃষ্টি যে, সৈন্যের! ভয়ে দিশেহার| হ'য়ে ঘোড়া ফেলে 
পালাল। মেঘবর্ণ স্থযোগ বুঝে ঘোড়াটা কোলে নিয়ে উঠল গিয়ে 
পাহাড়ে। 

ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। যুবনাশ্বের সেনারা ফিরে এসে দেখল ঘোড়াট। 
রয়েছে পাহাড়ের ওপর। তাদের ধারণা ঘোড়া চুরি ক'রেছেন ইন্্র। 
তারা মার মার শব্দে এগিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে । 

মেঘবর্ণের ইচ্ছা, ঘোড়া নিয়ে হস্তিনায় পালিয়ে যাওয়া। কিন্ত ভীম 
তাতে রাজি নন। যুদ্ধ না ক'রে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেলে লোকে 
রটাবে তার নিন্দা, আর জ্ীকফই বা বলবেন কি! 
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মেঘবর্ণ মড় মড় ক'রে একটা পাথর ভেঙ্গে ছুড়ে দিল যুবনাশ্বের 
সৈন্যের দিকে। সেই পাথরের ঘায়ে ম'ল অনেক সৈন্য, সেনাপতি আর 
হাতী ঘোড়া। 

ঘোড়! চুরির কথা যুবনাশ্বের কানে গেল। তিনি তার ছেলে স্থবেগ 
আর অনেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে এলেন পাহাড়ের কাছে। বুষকেতু 
ভীমকে জানালেন, তিনি একাই হারাবেন যুবনাশ্বকে । তিনি ভীমের 
পায়ের ধুলে। নিয়ে ধনূর্বাণ হাতে চ'লে এলেন, যুবনাশ্ের সামনে । ভীম 
স্থির থাকতে না পেরে মেঘবর্ণের ওপর ঘোড়ার ভার দিয়ে গদা নিয়ে 
এগিয়ে এলেন বুষকেতুর সাহায্যে । 

যুবনাশ্ব টের পেলেন, যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রবেন) তাই এই 
ঘোড়াট| চাই তার । ঘোড়া নিতে এসেছেন বৃষকেতু, সঙ্গে আছেন 
ভীম আর মেঘবর্ণ। যুবনাশ্ব বীর, তিনি বিন! যুদ্ধে ঘোড়া ছাড়েন কি 
ক'রে? তিনি বৃষকেতুর সঙ্গে লড়াই সুরু ক'রে দিলেন। 

ভীমের গদায় সবাই অস্থির। স্থবেগ বারে বারে অজ্ঞান হয়ে প'লেন 
ভীমের গদায়। যুবনাশ্ব বৃষকেতুর বাণ সইতে না পেরে প্রাণ হারালেন। 

বৃষকেতুর বড় ছুঃখ হ'ল। তিনি প্রাণপণে শ্ীরুষ্ণকে উদ্দেশ ক'রে 
বললেন, “হে কৃষ্ণ, সত্যই যদি তুমি পাওবদের সখা, তবে দয়া ক'রে 
যুবনাশ্বকে বাচিয়ে দাও প্রভু!” 

কি আশ্চর্য্য! যুবনাশ্ব প্রাণ ফিরে পেলেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় । 
বৃষকেতুর ব্যবহারে তার ভারি আনন্দ হ’ল, তিনি যুদ্ধ দিলেন থামিয়ে। 
তার ইচ্ছা হ’ল, তিনি নিজে গিয়ে ঘোড়া দেবেন যুধিষ্টিরকে । তার সব 
চেয়ে বড় সাধ, এীক্বফের চরণ দর্শন। 

যুবনাশ্ব পরিজনদের সকলকে আর ঘোড়া নিয়ে হাজির হলেন হস্তিনায়। 


শ্রীরুষ্ণের চরণ দর্শনে কি আনন্দ হ'ল যুবনাশ্বের তা আর কি ব'লব। 
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ঘোড়া পাওয়া গেল। অশ্বমেধের আয়োজন চ'লতে লাগল। মুনি 
খধির। সব হস্তিনায় এলেন। বেদী তৈরী. হয়ে গিয়েছে । যুধিষ্ঠির 
দ্রৌপদীকে নিয়ে স্নান সেরে এসে যজ্ঞের জায়গায় ঝ'সলেন। 

যজ্ঞের কাজের জন্য বরণ কর! হ'ল পুরোহিতদের। তারপর নিয়ে 
আসা হ'ল যজ্ঞের ঘোড়া। যুধিষ্ঠির নিজের হাতে ঘোড়ার প| 
ধুইয়ে দিয়ে, নানান ফুলে পূজা ক'রে তার কপালে লিখে দিলেন, “এটা 
যুধিষ্টিরের অশ্বমেধের ঘোড়।॥ এই ঘোড়া যিনি ধ'রবেন। তার সঙ্গে যুদ্ধ 
ক'রে ঘোড়া উদ্ধার ক'রে শেষ কর! হবে অশ্বমেধ যজ্ঞ” মেয়ের! হুলুধ্বনি 
দিলেন, চারিদিকে বেজে উঠল নানারকম বাজনা । 

অর্জুন ঘোড়া নিয়ে দিগবিজয়ে বেরিয়ে প'লেন, তীর সঙ্গে রইলেন 
ভীম, প্ৰদ্যুম্ন, অন্ুশাল্প, বুষকেতু, রুতবমণ, সাত্যকি, শান্ব, গদ, যুবনাশ্ব, 
স্থবেগকুমার এবং আরও অন্যান্য রাজার দল | 

পায়ের খৃঙ্র বাজিয়ে নানা ছাদে পা ফেলে ফেলে, দেশের পর 
দেশ পার হয়ে ঘোড়। গিয়ে পৌছল নীলধ্বজ রাজার রাজধানী মাহেশ্বরী 
পুরীতে। 

নীলধ্বজের ছেলে প্রবীর পত্বী মদ্নমঞ্জরীর সঙ্গে যখন আমোদে 
মাতোয়ারা, তখন এ ঘোড়া প'ল মদ্নগঞ্জরীর চোখে । বাঃ, বেশ 
চমৎকার ঘোড়া ত! তিনি আব্দার ক'রে প্রবীরকে ব'ললেন এ ঘোড়া 
ধ'রে দিতে। ঘোড়! ধ'রতে গিয়ে ঘোড়ার কপালের লেখাট। প'ড়ে 
প্রবীরের ঘোড়! ধরার রোখ বেড়ে গেল। তিনি ঘোড়াট। ধ'রে পাঠিয়ে 
দিলেন বাজবাড়িতে। 

খোড়ার খোজ ক'রতে ক'রতে অর্জ্রন জানতে পারলেন, ঘোড়া 
ধরেছেন নীলধ্বজ রাজার ছেলে প্রবীর। ঘোড়া চাওয়৷ হ'ল কিন্ত যুদ্ধ 
ছাড়া ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে প্রবীর নারাঙ্গ। অগত্যা যুদ্ধ বাধল। অগ্নি 
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ছিলেন প্রবীরের ভগ্নীপতি, তিনি যোগ দিলেন প্রবীরের সঙ্গে। অগ্নি 
পোড়াতে লাগলেন অজ্জ্রনের সেনা । খাগুববন পুড়িয়ে যে অগ্নির 
সাহায্য ক'রলেন অর্জুন, সেই অগ্নি কিনা আজ অর্জ্রনের বিপক্ষ! অগ্নি 
আপনার তুল বুঝে যুদ্ধ ছেড়ে দিলেন; কিন্তু প্রবীর যুদ্ধ ক'রে অজ্ভ্রনের 
অধচন্দ্র বাণে প্রাণ দিলেন । 

ছেলের শোকে নীলধ্বজ কাতর। তিনি অগ্নির কথায় ঘোড়! ফিরিয়ে 
দিয়ে সন্ধি ক'রতে চাইলেন অর্জুনের সঙ্গে। নীলধ্বজ ঘোড়া আনতে 
অন্তঃপুরে গেলেন। প্রবীরের মা জন! ছেলের মরণের খবর পেয়ে 
একেবারে পাগল । সন্ধির কথায় তিনি গেলেন চ'টে। যে শত্রু, ছেলের 
মৃত্যু ঘটাল তার সঙ্গে সন্ধি! জন। রাগ ক'রে ভায়ের বাড়ি চ'লে 
গেলেন, আর নীলব্বজ ঘোড়! ফিরিয়ে দিয়ে অর্জুনের সঙ্গ নিলেন । 

জনা ভায়ের কাছে কোন সাহায্য পেলেন না। শেষে তিনি গল্গা 
দেবীকে তার দুঃখের কথা জানিয়ে গঙ্গা জলে প্রাণ বিসজ'ন দিলেন । 
ভীগ্নের মরণে গঙ্গা! আগে থেকেই অর্জনের ওপর রেগে ছিলেন, আবার 
তার আদরের জনার মৃত্যু ঘটানর দরুণ অজ্ুনকে অভিশাপ দিলেন, 
অর্জনের মরণ হবে আপন ছেলের হাতে । 

ঘোড়া এগিয়ে চ'লল দক্ষিণ দিকে । ঘোড়াট! একটা বনের মধ্যে 
ঢুকে মিশে গেল একটা পাথরে। কি বিপদ। অৰ্জ্জন মহা ফাপরে 
প'ড়লেন। সামনে দেখা গেল এক মুনির আশ্রম । মুনি অজ্ঞ নের 
কাছে সব শুনে বললেন, “উদ্দালক মুনির স্ত্রী ছিলেন চণ্ডী । তিনি 
ছিলেন তার স্বামীর কথার অবাধ্য। একদিন কোৌণ্ডিন্য মুনির সাম্নে 
তিনি স্বামীর কথা না শোনায় কৌগ্ডিন্ত অভিশাপ দিলেন, “তুমি পাথর 
হও |” 

চণ্ডী কাদতে লাগলেন। কোগ্ডিন্তের হ'ল দয়, তিনি বললেন, 
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অৰ্জ্জুন তোমায় ছুলে তোমার শাপ মুক্তি হবে। তোমার চিন্তার কোম 
কারণ নেই ।” 

মুনির কথায় অর্জুন ছু'লেন পাথরটাকে, অমনি পাথরটা মানুষ হ'য়ে 
গেল, আর ঘোড়াটা বেরিয়ে এল পাথর থেকে । 

এ বনের কাছেই এক কৃষ্ণ ভক্ত রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল 
হংসধ্বজ । হংসধবজের রাজধানীতে ঘোড়া এসে হাজির হ'ল। ঘোড়া 
ধরা প'লেই শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে আশা ক'রে হংসধবজ ঘোড়া 
ধ'রবার হুকুম দিলেন সৈন্যদের। ঘোড়া ধরা হ'ল। যুদ্ধ হবেই হবে, 
তাই তিনি রাজধানীতে জানিয়ে দিলেন, সবাইকে আসতে হবে যুদ্ধে । 
যেনা আসবে বা আসতে দেরী ক'রবে, তাকে পুড়িয়ে মার। হবে গরম 
তেলে ফেলে এই সাজ দেবার ভার প’ল পুরোহিতের ওপর । 

সা আর স্থরথ নামে রাজ্লার ছুই ছেলে ছিলেন। কি জানি কি 
কারণে স্থধন্বার যুদ্ধে আসতে হ'ল একটু দেরি ৷ সবাই যুদ্ধে প্রস্তুত, 
কেবল আসেন নি স্থধ্ব৷। তিনি যখন এলেন, তখন তার জবাব যা 
পাওয়া গেল, তাতে তাকে দোষ দেওয়। যায় ন|। রাজা নিজের ছেলে 
স্থধন্বাকে রেহাই দিতে চান জেনে, পুরোহিত রাগ ক'রে চ'লে গেলেন । 
পুরোহিতের রাগে অমঙ্গল হ'তে পারে ভেবে স্ধস্বাকে গরম তেলে ফেলে 

* মেরে ফেলবার ভার একজনের ওপর দিয়ে রাজ। চ'লে গেলেন পুরোহিতকে 
আনতে। 3 

সুধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। তার সাধ ছিল, যুদ্ধে গিয়ে 
দেখবেন শরীকবৃষ্ণের রাঙা পা দুখানি, তা বুঝি তার হ'ল না। তিনি 
কৃষ্ণের নাম জপ ক'রতে লাগলেন । কড়াইয়ে টগ্বগ ক'রে তেল ফুটছে, 
তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হ'ল সেই তেলের ভেতর, কিন্তু কি আশ্চর্য, 
সুধস্বা যেন ফুলের আসনে বসে কৃষ্ণনাম ক'রছেন। পুরোহিত এসে 
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পরখ ক'রে দেখলেন, সত্যই এমন গরম তেল, যাতে প?লে কেউ বাচতে 
পারে না। সকলেই অবাকৃ। স্থধন্বাকে তুলে নেওয়া হ'ল তেলের 
কড়াই থেকে। স্ুধস্বা পিতার আর পুরোহিতের চরণে প্রণাম করে 
যুদ্ধ ক'রতে চ'লে গেলেন 

স্ুধ্বার যুদ্ধে অর্জুন ভারি দুর্বল হ'য়ে পলেন। কত যুদ্ধ ক'রেছেন 
জীবন ভোর, এমন মুস্কিল ত কোন দিন হয়নি তার। স্ুধন্বার বাণে 
অর্জনের নারথির মাথা কেটে প'ল। সারথি নেই, যুদ্ধ চলে কি ক'রে, 
অর্জুন স্মরণ ক'রলেন শ্রীুষ্ণকে। শ্রীকষ্ণ এসে অর্জুনের রথে সারথি 
হ'য়ে দাড়ালেন। 

শ্রীরষ্ণকে দেখে সুধন্বার আনন্দের অস্ত নেই, এতদিনে মফল হ'ল 
তার জীবনের সাধ। সুধা শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ ক'রে যুদ্ধ স্থরু ক'রে 
দিলেন। তার বাণে অর্জুন অতিষ্ঠ । শেষে অর্জুন ন্ুধন্বাকে মেরে 
ফেলার গ্রতিজ্ঞ। ক'রে ছুড়ে দিলেন এক ভীষণ বাণ। বাণের জোরে 
পৃথিবী কেঁপে উঠল, কিন্ত এবারটাও সুধন্বার বাণে কেটে প'ল মাটির 
ওপর । অঙ্জুন লজ্জ। পেয়ে মুখ নীচু কারে রইলেন। বন্ধুর অপমান 
সইতে পারলেন না শরীকবষ্চ। তার ইচ্ছায় আবার এ কটা বাণ গজে” 
উঠল মাটী থেকে। সেই বাণট| বিদ্যুতের মত ছুটে গিয়ে কেটে ফেলল: 
্থধস্থার মাথা। ুধন্বার তেজ গিয়ে মিশে গেল শ্রীকৃষ্ণের চরণে । 

্ীরুষ্ণ গরুড়কে ডেকে স্ুধন্থার মাথাট। ফেলে দিতে বঝ'ললেন প্রয়াগে । 
এদিকে শিবের ইচ্ছা হ'ল, তিনি ভক্ত হুধস্বার মাথা পারবেন তার গলায়, 
তাই তিনি এ মাথা আনতে পাঠিয়ে দিলেন নন্দীকে। গরুড় উঁচু থেকে 


যেমন মাথাট। ফেললেন প্রয়াগে, অমনি নন্দী মাঝ পথ থেকে মাথাটা 
শিব স্থধন্থার মাথা পেয়ে আনন্দে 


নাচতে লাগলেন। 
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হরথেরও প্রাণ গেল অর্জনের বাণে। হংসধ্বজ যুদ্ধ ক'রতে এসে 
শ্রীকৃষ্ণের চরণ দেখে বড় সুখ পেলেন। তিনি আর যুদ্ধ না ক'রে ঘোড়া 
ফিরিয়ে দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি ক'রলেন। 

এীকৃষ্ণ আর অর্জুন তাদের দলবল নিয়ে একদিন হংসধবজের বাড়িতে 
থেকে এগিয়ে চ'ললেন। 

তাদের পথে ঘটল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাদের যাবার পথে ছিল 
একটা বন, আর তার মধ্যে এক সুন্দর সরোবর । ঘোড়াট! জল খাবার 
আশায় যেমন ছুয়েছে এ সরোবরের জল, অমনি ঘোড়াটা হয়ে গেল. 
একটা ভীষণ বাঘ। এই ব্যাপারে অর্জুন হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। 
কাছেই ছিল কোৌগ্তিন্ত মুনির বাস। শরীর অর্জুনকে নিয়ে গেলেন 
মুনির কাছে। তারা শুনলেন মিত্রয়েন নামে এক মুনি যখন এ সরোবরে 
স্নান ক'রছিলেন, তখন তাকে এসে ধরল এক দানব। মুনি অভিশাপ 
দিয়ে দানবকে ক'রে দিলেন বাঘ। আর সরোবরের ওপরও হ'ল মুনির 
রাগ। তিনি ব'ললেন, যে ছোবে এই সরোবরের জল, সেও হ'য়ে যাবে 
বাঘ। শ্রীরুষ্ণ যদি বাঘটাকে ছোন, তবে বাঘট। আবার হবে ঘোড়া। 
শরীরের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সত্যই বাঘটা ঘোড়া হয়ে গেল। শ্রীকঃ 
অর্জনের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন হস্তিনায়। 

অর্জ্ছুনের ঘোড়া ঘুরতে ঘুরতে এল প্রমীলার রাজ্যে । মজার কথা, 
প্রমীলার রাজ্যে ছিল না একজনও পুর । গৌরীর অভিশাপে রাজ্যের 
এমন দশা হয়। প্রমীলার সখী ধারা ছিলেন তারা সবাই ছিলেন যুদ্ধ 
বিদ্ধায় পটু। গ্রমীলার কথায় তার সী ঘোড়াটা ধ'রে রাখলেন বেধে । 
অর্জুন আর ঘোড় খুঁজে পান না। জিজ্ঞাসাই বা করেন কাকে! 
যে দিকে তাকান, সে দিকেই দেখেন অস্ত্র হাতে মেয়ের দল। তাঁরা চান্‌ 
অর্জুনের সঙ্গে লড়তে । কি জানি কি হয়, ভেবে অর্জুন দেখা ক'রতে 
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চাইলেন প্রমীলার সাথে। অর্জ্রনকে দেখে প্রমীলার কি আহ্লাদ! 
তার ইচ্ছা, তিনি অর্জ্নকে বিয়ে করেন । অর্জন অশ্বমেধ যজ্ঞের 
পর তীকে বিয়ে করবেন ব'লে প্রমীলা আর তার সথীদের হস্তিনায় পাঠিয়ে 
দিলেন । 
. অনেক দেশ ঘুরে অঙ্জ্জনের ঘোড়া এসে পৌছুল মণিপুর রাজ্যে। 
এই রাজ্যের রাজা বক্রবাহন । অর্জুনের স্ত্রী চিতরাঙ্গদার গর্ভে হয় এর 
জন্ম। বক্রবাহন মহাবীর | উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান । 

ঘোড়াটা ধর! প'ল বক্রবাহনের সৈন্যদের হাতে । ঘোড়ার কপালের 
লেখা প'ড়ে ব্রবাহন চিত্রাঙ্গদীকে ব'ললেন “ মা, শুনেছি অর্জুন আমার 
পিতা । তার দেখা পাব ব'লে ধরেছি এই ঘোড়া । এখন কি করি?” 

চিত্র্পদা ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে অর্জুনকে নিজের পরিচয় দিতে 
বললেন বক্রবাহনকে । 

কথাটা বক্রবাহনের মনে ধ'রল না। ক্ষত্রিয় সন্তান তিনি । ছোট 
হ'য়ে পরিচয় দিতে গিয়ে যদি পিতার কাছে আদর ন! পান, তবে ভারি 
অপমান হবে তার । কিন্তু মায়ের কথা ঠেলতে পারলেন -না। ঘোড়া 
নিয়ে চলে গেলেন অর্জুনের কাছে । অর্জুন তাকে ছেলে ব'লে মেনে 
নিতে পারলেন না বরং শুনিয়ে দিলেন গোট। কতক অপমানের কথা । 

ডঃ, কি লাঞ্ছনা ! কিছুক্ষণ চুপ কাঁরে থেকে বক্রুবাহন জোর গলায় 
অর্জুনকে বললেন, “মার কথায় এনেছিলাম আপনাকে ঘোড়া ফিরিয়ে 
দিতে। কিন্তু তা দেবনা । আপনার-সাধ্য থাকে আমায় যুদ্ধে হারিয়ে 
ঘোড়া কেড়ে নিন আমার কাছ থেকে” 

বক্রবাহন রাগে কাপতে লাগলেন! মণিপুরে রণ ডঙ্কা বেজে উঠল। 
শেল, শূল, তীর, ধনুক নিয়ে তৈরি হ'ল বক্রবাহনের সৈন্যদল । চিত্রান্মদ। 


ছুটে এলেন ছেলের কাছে! তার মুখে সব শুনে তিনি ভাবনায় অস্থির | 
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চিত্রাঙ্দদা ত জানেন, কত শক্তি ধরেন অর্জুন। ছেলে কোন কথা 


শুনুবে না, আর কি করাধায়। চিন্রাদা জলভর| চোখে বসে রইলেন 
নিজের ঘরে । 

বক্তবাইনের হাতী, ঘোড়া আর সব "সৈন্য ছুটল যুদ্ধের দিকে। 
প্রথমেই বৃষকেতু এলেন যুদ্ধ ক'রতে। বজ্রুঝহনকে হারানো ত দূরের 
কথা, নিজেই তার হাতে হেরে রণে ভঙ্গ দিলেন । 

ভীম, গদ, শা প্রভৃতি সকলেরই একই দশা হ'ল। পাণ্ডৱ সৈন 
ম'রে পাহাড় হয়ে গেল, রণক্ষেত্রে বইল রক্তের নদী। 

সবাই হারছে বক্রবাহনের হাতে, এই কথ। শুনে অর্জুন গাওীব হাতে 
ছুটে এলেন। অর্জুন কত বাণ ছোড়েন, কিন্তু বক্রবাহনকে হারাতে 
গারেন না কিছুতেই। অর্জুনের অক্ষয় তুণ প্রায় খালি হয়ে এল। 
অর্জন বড় বিপদে পলেন। এই না দেখে বক্রবাহনের কি স্কু্তি। 
অর্জনের আর যত বাণ বাকি ছিল তাও হ'ল বৃথা । 

বক্রবাহন অর্জুনকে বললেন, “ আজ আমার হাতে আপনার নিস্তার 
নেই, মরণকালে স্মরণ করুণ আপনার বদ্ধ প্রীক্ুষ্ণকে। তিনি তবু 
আপনার একটা গতি ক'রে দেবেন ।৮ 

অর্জুনের আর বক্রবাহনের কথ। শহা হয় না। বৃষকেতু অর্জুনের 
সাহায্যে এসে বক্রবাহনের অর্ধচন্্র বাণে প্রাণ হারালেন। বৃষকেতুর 
মৃত্যু অর্জ্জেনর বুকে যেন শেলের ঘা দিল । 

শীর্ণ ছাড়া গতি কি? অর্জুন আকুল প্রাণে ভাকৃতে 
লাগলেন প্রক্কে। শ্রীকৃষের আশায় অর্জন বারে বারে 
চাইতে লাগলেন নিজের রথের দিকে। অঞ্জনের ইচ্ছা 


শরীক "বৰ রথের সারথি হয়ে সে দিনের মত রক্ষা করেন 
তাকে । 
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কৈ, শ্রীক্ব্চ ত এলেন না! শ্রীষ্নষ্ণ এলে যে গঙ্গ। দেবীর শাপ 


নিষ্ফল হয়। 
বন্রবাহনের বাণে অর্জুন বড় কাতর, বাণ ছোড়ার শক্তিও তার 


ক'মে গেল। এইবার বক্রবাহ্ন যে বাণ ছুড়লেন, তাতে এসে ব'সলেন 
স্বয়ং গদা | সেই বাণট| বিকট শব্দে অ্জ্জুনের মাথা কেটে ফেলল । 

বল্রবাহনের দল জয়ধ্বনি ক'রে উঠুল। অজ্জুনের মৃত্যুর খবর 
পেয়ে চিত্রাঙ্গদা! কেঁদে অজ্ঞান হ'য়ে প'লেন। 

অৰ্জ্জনের আর এক তরী উলুগী থাকৃতেন চিত্রাঙ্গদার কাছে। তিনি 
চিত্রা্গদার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে ব'ললেন, “শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু অর্জুন কি সহজে 
মরেন ?” ? 
হঠাৎ উলুপীর মনে প’ল অমৃত মণির কথা। অর্জুনের সঙ্গে উলুপীর 
যখন বিয়ে হয়, তখন অনস্তদেব উলুপীকে' এ মণিটা যৌতুক দিয়েছিলেন। 
মণি আনবার জন্য উলুপী পুগুরীককে পাঠালেন পাতালে। 

পুণ্তরীকের কথা শুনে অনস্ত মণি দেবার জন্য হুকুম দিলেন তার 
মন্ত্রী ধৃতরাষট্রকে। এই ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন আবার হস্তিনার ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু । 
দুর্যোধনদের মৃত্যুর খবরে তার খুব রাগ ছিল প ওবদের ওপর। অর্জুনকে 
বাচাবার ইচ্ছা তার না থাকলেও রাজার কাছে তা প্রকাশ ক'রতে 
পারলেন না। তিনি সাপদের ফুলে দিলেন। সাপেরা গরুড়ের হাত 
থেকে বাচবার জন্ই রেখেছে অমৃত মণি, তাই তার৷ মণি দিতে চাইলে 
না। পুগ্তরীক খালি হাতে ফিরে এলেন মণিপুরে। 

মায়ের কথায় যুদ্ধের মাজে বক্রবাহনকে পাতালে যেতে হ'ল। 
পাতালে যুদ্ধ বাধল॥ বক্রবাহনের অনেক সেনা ম’ল সাপের বিষে। 
তখন বক্রবাহন গরুড় বাণ ছুড়ে দিলেন নাগ পেনাদের দিকে। তারা 


ভয় পেয়ে মণি দিয়ে দিল। 
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বক্রবাহন মণি নিয়ে মণিপুরে এসে দেখেন অর্জুন আর বৃষকেতুর 
মাথা খোয়া গিরেছে। বভ্রবাহন আসার আগেই ধৃতরাষ্ট নাগের ছুই 
ছেলে এসে মাথা ছুটে। চুরি ক'রে পাতালে নিয়ে যায়, তাই মাথা পাওয়া 
গেল না। 
 বন্রবাহন অর্জুন আর বৃষকেতুকে বাঁচান কি ক'রে। বক্রবাহন 
শিশুর মত কাদতে লাগলেন। এমন বাপের মৃত্যু হ'ল কিনা তার মত 
পাষণ্ড ছেলের হাতে! বভ্রবাহনের কান্না আর থামে না। 
এদিকে হস্তিনাপুরে স্বপ্নে অজ্র্নের মরণ দেখে কুন্তী দেবী. কেঁদে 
আকুল! তিনি শ্রীরুষ্ণকে অনেক ক'রে পাঠিয়ে দিলেন মণিপুরে। 
শ্রীরুষ্ণকে দেখে বক্রবাহন আরে! অধীর হয়ে আত্মহত্যা ক'রবার 
জন্য অন্ত তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র নিলেন কেড়ে। তিনি ব'ললেন।_ 
“যারা মাথা চুরি করেছে, তাদের মাথা যাবে খ'নে, অর্জন আর বুষকেতুর 
মাথা আসবে এখানে । সবাই যেন দেখল ধৃতরাষ্ট্র নাগের ছেলেদের 
মাথা খসেপ'ল। পরেই অনন্ত নিজে মাথ। ছুটো নিয়ে মণিপুরে এলেন । 
রীকুষণ অমৃত ছড়িয়ে অর্জুনকে আর বৃষকেতুকে দিলেন বাচিয়ে । 
অর্জুন প্রাণ পেয়ে উঠে বীরপুত্র বক্রবাহনকে কোলে নিয়ে কতই 
না আদর ক'রলেন। 
চিত্রাঙ্দদ। আর উলুপীগ সেবায় তুষ্ট হ'য়ে সেই রাতটা মণিপুরে কাটিয়ে 
সকালে সকলে সেখান থেকে রগুন| হ'লেন। শ্রীরুষ্ণের কথায় বত্রবাহন 
দলের সঙ্গে চ'লল। 
অর্জন ঘোড়া নিয়ে এলেন রত্বাবতীপুরে ॥ সেখানকার রাজ! ছিলেন 
সমু্ধ্ব্। তার ছেলের নাম ছিল তাত্রধবজ। তাত্রধবজ ঘোড়া ধঃরে 
অঞ্জনের সন্ধে যুদ্ধ ক'রে হারিয়ে দিলেন তাঁকে। ময়ুরধ্বজ ছিলেন 
শরীফের ভক্ত, তাই প্ীকুষ্ণ তাকে দেখা দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে এলেন 
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উকিল 


তার কাছ থেকে। অৰ্জ্জুন মমুরধবজকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ 


দেখার জন্য | 
এবার ঘোড়া এল সরন্থতীপুরে । বীরব্রহ্গা ছিলেন এ রাজ্যের 


রাজা। রাজার পাচ ছেলে। যম ছিলেন এ. রাজার জামাই। যম 
যখন রাজার মেয়ে মালিনীকে বিয়ে করেন, তখন সর্ত করেন নরনারায়ণঝে 
না দেখ! পর্য্যন্ত তিনি থাকৃবেন ময়ুরধ্বজের বাড়িতে । ময়ূরধবজ অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করবেন বালে একটা ঘোড়া পুষে রেখেছিলেন, তার ছেলেরা রক্ষা 
করতেন এ ঘোড়া। 

অর্জুনের ঘোড়া দেখেই রাজার ছেলেরা ঘোড়া ধারে ফেললেন, কিন্ত 
অর্জুনের বাণের চোটে সবাই পালালেন। কিন্ত যমের সঙ্গে যুদ্ধে 
পাগুবের! যান যান অবস্থা | অর্জুনের ধ্বজায় থাকতেন হনুমান । তিনি 
লম্ব। লেজ দিয়ে জড়িয়ে উপড়ে ফেলতে গেলেন সরম্বতীপুরী ! হদুমান 
অমর, কাজেই তার ওপর যমের জোর খাটল না। তথন রাজা পাগবদের 
সঙ্গে সন্ধি ক'রে ঘোড়! ফিরিয়ে দিলেন। নিজের ঘোড়াট নিয়ে পাগুবদের 
সঙ্গী হ'লেন তিনি। 

তারপর কৌধ্ডিন্য নগর জয় কারে ঘোড়া পৌছুল মণিভদ্র রাজার 
মণিভদ্র ছিলেন জয়ব্রথের ছেলে | ছুঃশলা ছিলেন মণিভদ্রের 


দেশে। 
মা। অর্জুনকে আসতে দেখেই দুঃশলা আর মণিভদ্র গেলেন পালিয়ে। 
সাত্যকি অনেক কষ্টে তাদের খোজ পেলেন। অর্জুন ছু'জনকে খুব 


আদর ক'রে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন। 
দিগবিজয় শেষ! সবাই ঘোড়া নিয়ে ফিরে এসেছেন হস্তিনায়। 


নগরে আনন্দের সাড়া পাঁড়ে গিয়েছে। এইবার অশ্বমেধের শেষ আহুতি 
দিতে হবে এ ঘোড়ার মাংসে ! ভীম ছাড়া আর কেউ ঘোড়া মারতে 
তাই বেদব্যাসের আদেশে অন্তর নিয়ে তৈরী হ'লেন ভীম । 
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ঘোড়াটাকে ভাল জলে স্নান করিয়ে গলায় পরিয়ে দেওয়৷ হ'ল ফুলের 
মালা। ধৌম্য আহুতি দেবার জন্য বসলেন আসনে । ভীম তলোয়ারের 
এক কোপে কেটে ফেললেন ঘোড়ার মাথা । মাথাটা শ। ক'রে উঠে 
প'ল আকাশে, আর ঘোড়ার ঘাড় থেকে রক্তের বদলে ঝা'রে প'ড়তে 
লাগল দুধ। জয় জয় রবে আর শাখের শব্দে ভরে গেল আকাশ 
বাতাস। 


ধৌম্য মন্ত্র পড়ে শেষ আছুতি দিলেন আগুনে । নির্বিঘ্বে হ'ল 
অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ। 


মযুরধবজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সাঙ্গ ক'রলেন তার নিজের 
ত্বমেধ যজ্ঞ। 


যজ্ঞ হ'য়ে গেলে সকলেই স্থখী হ'য়ে চ'লে গেছেন আপন আপন 
দেশে। 
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স্নুধিচির ভাল ক'রে রাজ্য শাসন ক'রছেন, আর প্রজাদের ভাল- 
বাসছেন ঠিক ছেলের মত | দান, ধ্যান নিয়ে তার দিন কাটছে বেশ । 
ভায়ের! ধৃতরাষ্ট্রের সেবা ক'রছেন মনে প্রাণে । ভীম কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের 
ওপর তার রাগ জানান। এক শ’ ভাইকে মেরেও তার রাগ পড়েনি।” 

ভীমের ব্যবহারে ধুতরাষ্ট্রের ব্যথা লাগে খুব। গান্ধারী তাকে 
“বোঝান, ভীমকে তিনি যেমন দেখেন, ভীমও তাকে দেখে তেমনি। 
ভালবাসা ন! দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির ত ভাল ছেলে, 
তার কথা মনে ক'রে শান্তি পাওয়া উচিত। 

ধৃতরাষ্ট্রের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। এতবড় "শোকের পর 
ভীমের এমন অনাদরের সেবা আর তার ভাল লাগে না। তিনি বনে 
গিয়ে আরাধনায় মন দিতে চাইলেন। ভোগের মধ্যে মন ঠিক রাখা যায় 
না। তাই চাই তার নির্জন বন। 

বিদুর বোঝালেন, “আপনি অন্ধ। বনে কত ভীষণ জন্ত আছে। 


আপনি কেমন: ক'রে বনে থাকৃবেন? কাজ নেই আপনার 


বনে গিয়ে ৷” 

ধৃতরাষ্ট্র কারো কথা শুনতে রাজি নন। বিছুর যুধিষ্টিরকে একথা 
জানাতে বাধ্য হ'লেন। 

বিদুরের কাছে ধূতরাষ্ট্রের বনে যাওয়ার কথা শুনে যুধিষ্টির ব'ললেন, 
“আমি কি দোষ করেছি তার চরণে যে, তিনি আমায় ছেড়ে যেতে চান 
এমনি ক'রে? ছেলে বেলায় বাবাকে হারিয়েছি, এখন জেঠামশাইয়ের 


সেবা ক'রে পিতৃ সেবার সুখ পেতে চাই। তিনি কেন আমার সে সাধে 


বাদ সাধবেন ?” 
১৬৯ 
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পাপপাপপাপাপাশাপাশাপাপাপ পাপত তলত ia = 


ধৃতরাষ্ট্রের মনের অবস্থা আর যুধিষ্িরের দুঃখ দেখে বিদুর ব’ললেন, 
“শেষ বয়সে বনে গিয়ে ভগবানের আরাধন! করাই শাস্ত্রের বিধান। 
তুমি কিছু ভেব না, খোলা মনে তাকে বনে যাবার অনুমতি দাও । 
তুমি রাজা, তোমার অনুমতি ছাড়া তিনি কি বনে যেতে পারবেন ?” 

যুধিষ্টির বিদুরের সঙ্গে গেলেন ধৃত্রাষ্ট্রের কাছে। যুধিষ্ঠির তার পা 
দুখানি ধ'রে ভক্তি ভরে ব'ল্লেন, “আমি কি দোষ ক'রেছি আপনার 
কাছে? আমি রাজা হয়েছি ব'লে যদি আপনার কিছু কষ্ট হ'য়ে থাকে ত 
বলুন, আমি এখনই রাজা ক'রে দি যুযুংস্থকে। সিংহাসন ত ছার, 
আপনি ব'ললে আমি প্রাণ পর্যন্ত দিত্তে পারি।» 

যুধিষ্টিরের ভক্তিতে তুষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট বললেন, " তুমি বড় ভাল 
ছেলে। তোমার মত ছেলে পেয়ে কৌরব বংশ ধন্য । তোমার খাতিরেই 
ছিলাম এতদিন সংদারে। আর আমার সংসারে কোন টান নেই। 
ইহকাল ত এই রকমে কাট্ল, পরকালের পু'জি কিছু ক'রতেই হবে। 
জীবন ত শেষ হ'য়ে এল, আর কবে সেবা ক'রব সেই অনাদি পুরুষ 
শ্রীগোবিনদর ৷” - 

যুধিষির বুঝলেন, এর পর আর বাধা দেওয়া চ'লবে না, আর উচিতও 
নয়। ধূতরাষ্ট্রের সঙ্গে যেতে চাইলেন গান্ধারী, কুস্তী, সঞ্জয় আর 
বিছুর। 

তাদের বনে যাওয়ার খবর যখন মুখে মুখে নগরে র'টে গেল, তখন 
গ্রজারা সবাই দুঃখ ক'রতে লাগল। 

তৌপদী তাদের পায়ে ধরে মিনতি ক'রে বনে যেতে মান! ক'রলেন, 
কিন্তু তার কোন কথা টিকূল না। তথন রাজবাড়িতে প'ড়ে গেল কান্নার 
রোল। . 


বনে যাওয়ার দিন ধৃতরাষ্ট্র, গাদ্ধারী আর কুন্তী যুধিষ্টিরদের আশীর্বাদ 
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ক'রলেন। পাণ্ডবের৷ সকলে তাদের প্রণাম ক'রে কাদতে কীদতে বিদায় 
দিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের সন্যাসীর বেশ দেখে প্রজার! অঝোরে কাদতে লাগল । 

তারা গঙ্গার ধারে দ্বৈপায়ন বনে বাঁধলেন তাদের আশ্রম চারধারে 
রইল নানা মুনির কুটির । 

কিছুদিন.কেটে গেল। একদিন যুধিষ্ঠির ভাইদের আর দ্রৌপদী প্রভৃতি 
রাজবাড়ির লোকদের নিয়ে সকলকে দেখতে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে । 

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের কাছে জানলেন, বিদুর কদিন থেকে কিছু না 
খেরে গঙ্গার ধারে বাদে তপন্তা। ক'রছেন। তিনি বেচে আছেন কিনা 
তাও তিনি ঠিক বলতে পারেন না) 

যুধিচ্িরের মন খারাপ হয়ে গেল। দুঃখের দিনে বিদুরই ছিলেন 
তাদের সহায় । তাকে দেখার আশায় যুধিষ্টির সকলকে নিয়ে চ'লে 
গেলেন গঞ্দার তীরে । তিনি গিয়ে দেখলেন, বিদুর পাথরের মত ব'সে 
আছেন। তীর প্রাণ আছে কি না তারো ঠিক নেই। যুধিষ্টির'কাঁতর 
ভাবে ডাকৃতে লাগলেন বিদুরকে। বিছুর একবার মাত্র চোখ খুলে 
তাকালেন যুদিষ্টিরের দিকে, তার পরই সব শেষ হ'য়ে গেল। পুষ্প বৃষ্টি 
হ'ল বিদুরের দেহের ওপর | 

বিদুরের দেহ কোলে ক'রে যুধিষ্ঠির কীদছেন, এমন সময় সেখানে 
এলেন বেদব্যাস। তিনি উপদেশ দিয়ে যুধিষ্টিরকে অনেক বোঝালেন। 
বিদুরের দেহের সৎকার করে যুধিষ্ঠির বেদব্যাদের সঙ্গ এলেন কুস্তীর 
কুটিরে। কুন্তী ছেলেদের কোলে নিয়ে বসলেন। অনেক দিন পরে 
দেখা, সকলেই হ'লো খুসি । 

বেদব্যাস বললেন, - “কিছুদিনের জন্য আমি যাব দ্বারকায় । যদি 
তোমাদের কোন ইচ্ছা থাকে ত আমায় বল, আমি তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ 
করব!” 
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তখন সকলে কুরুক্ষেত্রে মৃত আত্মীয়দের দেখতে চাইলেন । 

বেদব্যাসের ইচ্ছায় সবাই নেমে এলেন স্বর্গ থেকে । এখন আর 
তাদের মনে শত্রু ভাব নেই। পরপারের আলোর ছোঁ?য়াচ লেগে 
এপারের আধার কেটে গিয়েছে সকলের । খারা কুরুক্ষেত্রে করেছিলেন 
পরস্পর হানাহানি, আজ তাদের চ'লেছে কোলাকুলি, প্রণাম আর 
আশীর্ববাদ। সকলেই আনন্দে আত্মহারা । সে রাতটা এক সাথে বেশ 
স্থখে কাটল। সকাল বেলা বেদব্যান বললেন, « পতিহারার দল ইচ্ছা 
ক'রলে আপন আপন স্বামীর সঙ্গে যেতে পারেন স্বর্গে ৷” বিধবার! সকলে 
আপন আপন পির সঙ্গে স্বর্গে চালে গেলেন। উত্তরাকে অভিমনঙ্যর 
সঙ্গে যেতে দেখে খুব দুঃখ হ'ল যুধিচিরের। তারপর যুধিষ্ঠির সকলকে 
নিয়ে ফিরে গেলেন রাজধানী হস্তিনা নগরে। 

একদিন নারদ এলেন যুধিষ্টিরের কাছে। যুধিষ্ঠির নায়কে মোনার 
আসনে বসিয়ে পরম আগ্রহে ক'রলেন তার পৃজা। তারপর ধৃতরাষ্টর 
প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, “একদিন যজ্ঞ করার পর 
সে আগুন নিবুন হয় নি। কেমন ক'রে সেই আগুন লেগে গেল 
ধৃতরাষ্টদের কুটীরে। ধৃত্রাষ্টর, গান্ধারী, কুন্তা আর সঞ্চয় ছিলেন ধ্যানে, 
সেই আগুনে পুড়ে হ'ল তাদের প্রাণাস্ত। 

মরণের সময় দেখাও হ'ল না! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কাদতে লাগলেন। 
নারদের সাস্তনায় স্থির হ'য়ে তারা৷ সকলের শ্রাদ্ধ ক'রে এই উপলক্ষে দান - 
ক'রলেন কত ধন, রত্ু, হাতী, ঘোড়া। ভুরি ভোজনে তৃপ্ত ক’রলেন 


নগরের সব প্রজাদের । 
, 
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অনেকদিন হ'য়ে গেল শ্রীরু্ণ গোলক ছাড়! । দেবতারা সব ডাকৃছেন 
আকুল প্রাণে শ্রীরুষ্ণকে গোলকে ফিরে যেতে। ধরার ভার হরণ ক'রতে 
ত আদা তার! দে কাজ ত মিটেছে, তাই শরীরুষ্ণেরো ইচ্ছা হ'ল গোলকে 
ফিরে যেতে। তিনি দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। 

গ্রীক্বফ্ণের বংশ খুব বেড়ে গিয়েছে। বংশ পুরাণো হ'লে, তাতে 
আনে পাপ। নিজের বংশ নষ্ট করতে ইচ্ছা! হ’ল শ্রীকৃষ্ণের । গাদ্ধারীর 
অভিশাপ ত আছেই যদুবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তার ওপর এই বংশ 
নাশের আর একটা কারণ ঘটল । 

বন্থুদেবের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ হ'ল অনেক মুনির । তার! এসে যজ্ঞ দেখলেন, 
যজ্ঞ হয়ে গেলে তাঁরা গেলেন সেই দিকে, যে দিকে শ্রীরুষ্ণের ছেলেরা 
ছিলেন খেলায় মত্ত। শ্রীরুষ্ণের ছেলেদের মধ্যে শাম্বের চেহারা খুব ভাল। 
সকলে মিলে শাদ্বকে স্ত্রীলোকের সাজে সাজিয়ে, আর তাঁর একটা মিছামিছি 
গর্ভ তৈরি কারে তাকে নিয়ে সবাই এলেন মুনিদের কাছে। তারা 
মুনিদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছ৷ বলুন ত, এর গর্ভে ছেলে আছে 
না মেয়ে আছে?” 

মুনিরা ধ্যানবলে সব জানতে পেরে রাগ করে ব'ললেন, “এর গর্ভে 
আছে এক মূষল, আর সেই মৃযলেই হবে যদু বংশের বিনাশ ৷” 

শাম্বের পেট থেকে সত্যই বেরুল এক মৃযল। ছেলেরা সবাই ভয় 
পেয়ে গেলেন | শ্রীকুষ্ণের কথায় তারা সমুদ্রের ধারে প্রভাসে গিয়ে 
মুফলট। ঘ'সে ঘ'সে খুব ছোট ক'রে ফেলে দিলেন, সাগরের জলে । একটা! 
মাছ গিলে ফেলল এ লোহার টুকরোট!। এক জেলে মাছের পেটে ও 


লোহা পাওয়ার পর দিল তার বন্ধু জরা ব্যাধকে। জরা এ লোহাটায় 
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একট! তীরের ফলা তৈরি করে রেখে দিল। যেখানে মুষল ঘসা হ'ল 
সেখানে জন্মাল এক ভীষণ নল খাগড়ার বন। 

এই রকমে কিছুদিন বায়, একদিন শ্রীরুষ্ণ যদুবংশের সব পুরুষদের 
নিয়ে গেলেন প্রভাসের ধারে, মেয়েরা সব রইলেন দ্বারকায় ! সেখানে 
গিয়ে তারা সবাই বারণী খেয়ে হলেন মাতাল। কে কত বড় বীর, 
এই নিয়ে বাধল তাদের মধ্যে তর্ক। কথ! কাটাকাটি থেকে স্থরু হ'ল 
হানাহানি। যাদবের! ছুদলে ভাগ হয়ে গেল। দুধারের লোকই ম'রে 
পড়তে লাগল প্রভাসের তীরে । শ্রীরুষ্ণ দেখলেন, সেই দিনই সব শেষ! 
তিনি দারুককে অনিরুদ্ধের ছেলে বঙ্গকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন 
মধুরায়। তিনিই রইলেন শুধু শ্রীকৃষ্ণের বংশধর ্রীুফ্চ দারুককে 
ব'লে দিলেন, তিনি যেন অজ্জু নকে দ্বারকায় আসার কথা ব'লে আসেন। 

যখন সবাই ম'রে গেলেন তখন শ্রীরুষ্ণ বলরামকে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে 
চলে গেলেন দ্বারকার রাজবাড়ী। তিনি সেখানকার মেয়েদের সকলেরই 
আসল প্রাণ হরণ ক'রে নিলেন,'তার। কেবল ধুক্ধুক্‌ ক'রতে লাগলেন । 

শ্ীকষ্ণ দ্বারকায় গেলেই বলরাম যোগে মন দিলেন । তার মুখ 
থেকে বেরুলেন অনন্তদেব । ব্ণরামের দেহ প’ড়ে রইল প্রভাসের প্রান্তরে। 

শ্ীকৃ্ণ ফিরে এসে দেখলেন, সারা প্রভাসের তীর ধ'রে প'ড়ে রয়েছে 
যাদবদের মৃতদেহ। বলরামের অবস্থা দেখে তিনি কাছেই একটা 
গাছে ঠেস দিয়ে ব'সলেন পায়ের ওপর পা রেখে। 

সেই রা ব্যাধ এল শিকার ক'রতে। দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণের রাঙা 
টুকটুকে পাখানি দেখে ব্যাধ ভাবল, হরিণের কান, অমনি ছুড়ে দিল 
সেই মুধলের শেষ লোহাটুকু থেকে তৈরি বাণটা। ব্যাধ তাড়াতাড়ি ছুটে 
গিয়ে যা দেখল, তাতেই ভার চক্ষু স্থির । সে যে স্ব প্রীকুষ্ণের চরণ 
বিধেছে বাণে.। 


১৭৪ 


মূষল পর্ব মহাভারতের কথা 


্রীরুঞ্চ ব্যাধের মুখ চোখের ভাব দেখে বললেন, "তুমিত কোন 
অন্যায় করনি। তোমার ভয় কি? তুমি ছিলে বালীর ছেলে অঙ্গন । 
আমি আমার রাম অবতারে সীতার উদ্ধারের সময় বালীকে মেরে মিতালি 
করেছিলাম তোমার কাকা স্থগ্রীবের সঙ্গে । সীতা উদ্ধার হ'য়ে গেলে 
আমি যেমন সকলকে বর দিতে চাই, তেমনি তোমাকেও চেয়েছিলাম বর 
দিতে। তুমি তোমার পিতার শত্রুকে মারার বর চাইলে, আমি তোমাকে 
তাই দ্দি। তাই আজ তোমার হাতে হ'ল আমার এই দশা । এ দেখ 
তোমায় নিতে আস্ছে স্বর্গের রথ। তোমার হবে অক্ষয় স্বর্গ বাঁস।” 
এই বলেই শ্রীকৃষ্ণের দেহ লুটিয়ে প'ল। রথ খানা নেমে এসে জরা 


ব্যাধকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেল। 
বজকে মথুরায় রেখে দারুক এলেন হস্তিনায়। যুধিষ্টির দ্বারকার, 


বিশেষ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের কুশল জানতে চাইলেন দারুকের কাছে। শ্রীকৃষ্ণের 
মৃত্যু দারুকের জানা নেই। তবে তিনি অন্য সব ব্যাপার জানালেন 
যুিষ্টিরকে । অর্জুনের যেতে হবে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ । অর্জন দারুকের 
রথে দ্বারকায় গেলেন। প্রভাসের তীরে যে অবস্থা দেখলেন অর্জন, তাতে 
তীর প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। বলরামের দেহ দেখার পর যখন গাছের 
তলায় দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের দেহ তখন অর্জন শ্রীকৃষ্ণের দেহ কোলে নিয়ে 
ডুকরে কেঁদে উঠলেন। শরীক্বষ্ই ছিলেন যে তার অস্তরের সখা, শ্রীকফই 
ছিলেন যে তীর জীবনের জীবন, তার যথা সর্বস্ব । ৬ 

অর্জুন সকলের দেহের সৎকার ক'রলেন চন্দন কাষ্ঠের চিতায়। 
অনেকে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিলেন, আর বাকি রমণীদের নিয়ে হস্তিনায় 
চললেন অর্জবন। পথে ডাকাতের দল আক্রমণ ক'রল নারীদের । 
অর্জুন গাণ্তীব তুলে বাণ ছুড়ে তাদের বাধা দিতে যাবেন, গাণ্ডীব 
তুলতে পারলেন না। একদিন এই গাণ্ডীবই ছিল তার গর্ব । ডাকাতের 
রমণীদের ধ'রতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সব পাথর হ'য়ে গেলেন । 

১৭৫ 


মুল পর্ব মহাভারতের কথা 


অৰ্জ্জন মনের দুঃখে চ'লে গেলেন বেদব্যাসের কাছে। সব শুনে 
বেদব্যাস বললেন “শ্রীকৃষ্ণ নর লীলা সুরু করার আগে বিদ্যাধরীর| 
যাদবকুলের ঘরণী হবেন, এই রকম কথ।| হয়। তাঁরা তখন দেখ! পান 
অষ্টাবন্র খষির। তাদের ভক্তি দেখে ঝযি বর দেন, তোমরা পতি পাবে 
অগৎপতি শ্ীকৃষ্ককে।” ঝষি তখন ছিলেন নদীর জলে । ঝি জল থেকে 
উঠলে তার বাকা অঙ্গ দেখে বিদ্যাধরীরা৷ হেসে ওঠেন। তাতে ঝি 
অভিশাপ দেন, “ডাকাতের হাতে হবে তোমাদের লাঞ্চন|।” তীরা কাদতে 
লাগলেন। তখন খবির দয়| হয়। তিনি ব'ললেন, “ডাকাতের হাতে 
পড়বার ঠিক আগেই তোমরা পাথর হয়ে যাবে 

হস্তিনায় এসে অৰ্জ্জন কেঁদে কেঁদে সব কথা ব'ললেন যুধিষ্টিরকে । 
শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর! ছেড়ে চ'লে গেলেন, তখন তারাই বা আর থাকবেন 
কোন হুখে। যুধিষ্টির পরীক্ষিৎকে হস্তিনার আর বজকে খাওবপ্রস্থের 
সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেধ্যে 
মহাপ্রস্থান ক'রলেন! জীবন ভোর কত পরীক্ষাই ত দিলেন যুধিষ্টির, 
এবার তার শেষ পরীক্ষা দিতে হবে ধর্শের কাছে, তাই ধৰ্ম্ম কুকুরের রূপ 
ধ'রে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ নিলেন স্বর্গের পথে । অগ্নিদেব দেখা দিলেন পাগবদের | 
যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, “ আর কেন ভাই, অস্ত্রের মায়া? তোমার 
গাণ্ডীব আর অক্ষয় তুণ দিয়ে দাও অগ্নিদেবকে ৷” 


যে গাণ্ডীবের জেরে অর্জ্জুনের এত যশ, অর্জুন সেই গাণ্ডীব আর 
তুণ দিলেন অগ্মিদেবের হাতে। 


জআগ্গান্লোহু পী্শৰ 2 


হুিষ্টির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদী কত বন, কত 
উপবন, কত নদী, কৃত ঝরণী পার হয়ে এলেন মেঘনাদ পর্বতে । এ 
পাহাড়ে যেমন মুনি খধির বাস, আবার তেমনি ছিল মেঘনাদ নামে এক 
ভয়ঙ্কর দানব। মে এসে সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবদের পথ আগলে দাড়ায়। 
ভীমের মার খেয়ে দানব ক্ষমা চাইতে বাধ্য হ'ল। 

তারপর তারা এলেন কেদার পর্বতে । সেখানে সুন্দরী নারীদের 
রূপের বাধন এড়িয়ে তারা অর্ধনারীশ্বর শিব দেখে এলেন মেঘবর্ণ গিরিতে । 
প্র পাহাড়ে থাকত ভীষণ। নামে এক রাক্ষনী। এ রাক্ষদী আগে ছিল 
এক অব্পরা। দুর্ব্বাসার শাপে'সে রাক্ষদী হ'য়ে থাকে এখানে ই ক'রে, 
যা পায় তাই ফেলে গিলে এ রাক্ষদীটা ছিল আবার বকান্থরের বোন । 

রাঞ্ষণীটাকে সরাতে না পারলে ত পথ পাওয়া যায় নী। ভীম তখন 
তার সঙ্গে লড়াই ক'রতে তৈরি হ'লেন। তিনি ভেঙ্গে নিলেন এক 
পাহাড়ের মাথা, তারপর সেটাকে ছুড়ে দিলেন রাক্ষপীর দিকে ৷ রাক্ষসী 


"এ পাথরটা টপ ক'রে গিলে ফেলল । ভীম প্রকাণ্ড শাল গাছ উপড়ে 


নিয়ে মার্তে গেলেন রাক্ষদীকে। সে সেই গাছটা ভীমের হাত থেকে 
কেড়ে নিয়ে আখের মত কড় ড় ক'রে চিবুতে লাগল। ভীম কিছুতে 
সরাতে পারেন না রাক্ষপীকে তখন তিনি একটা শাল গাছ তার নাক 
দিয়ে চালিয়ে দিয়ে তীর মর্দ্ম ভেদ ক'রে তাকে মেরে ফেললেন। 

এইবার তারা এলেন হরি পর্বতে পাহাড়টা বেশ, কিন্তু এত 
ঠাণ্ডা যে, আর যেন চলা যায় না! দ্রৌপদীর দম বন্ধ হ'য়ে আস্তে 
লাগল। তিনি আর দীড়াতে ন! পেরে গড়ে গেলেন । শ্রীরুষ্ণের নাম 
জপতে জপতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন । 

১৭৭ 
১২ 


বর্গারোহণ পর্ব মহাভারতের কথ। 


এমন গুণবতী প্রৌপদী সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না কেন, ভীম 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলেন যুধিষ্টিরকে | 

যুধিষ্টির বললেন, “দ্রৌপদী অর্জুনকেই ভালবাসতেন সবার চেয়ে বেশী, 
তাই হ'ল তার এই দশা ।” 

পাচজনে এগিয়ে চ'ললেন গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর দিকে। গঙ্গার 
কুলু কুনু শব্দ যেন তাদের কাছে পবিত্র শঙ্খের আওয়াজের মত লাগ্‌ছে। 
ক্রমে তারা এসে পৌছুলেন ব্দরিকাশরমে। সেখানে তাদের অশ্বখামার 
সঙ্গে দেখা হ'ল। তারপর রাশ রাশ বরফ ভেঙ্গে এগিয়ে চ'ললেন। 
ঠাণ্ড| সইতে না পেরে সহদেব মৃত্যু বরণ ক'রলেন। যুধিষ্টির বললেন, 
“সহদেব, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের খবর জানলেও পাশা খেলায় কি ফল 
হবে তা বলেন নি, তিনি নিজেকে সব চেয়ে জ্ঞানী ব'লে ভাবতেন, তাই 
তার, শরীর নিয়ে স্বর্গে যাওয়। ঘটল না)” 

এখন চলেছেন চার জনে। অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে ঠাওায় নকুলের 
পা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তিনি প্রাণ হারালেন বরফের ওপর । 
তিনি নিজেকে খুব হুন্দর মনে করতেন তাই তার স্বর্গের পথেই হ'ল 
মৃত্যু। 

যুধিষ্ঠির ভীম আর অৰ্জ্জুন এলেন নন্দিঘোষ পর্বতে। এখানে এমন 
ঠাণ্ডা যে গাছ, পালা, জীব, জন্ত কিছুই বাঁচে ন। এখানে । 
শরীর জ'মে আস্ছে, পা আর চলে না| অঞ্জনের মত বীরও পারলেন 
না সেই ঠা সইতে। শ্রীরু্ণের চরণ স্মরণ ক'রে তিনি মরণ পথের 
যাত্রী হ'লেন। যুধিষটিরের মুখে ভীম শুনলেন, “দ্রৌপদী দিকে অর্জুনের 


মন ছিল সব থেকে বেশি,_-তাই পায়ে হেঁটে স্বর্গে যাওয়া তার হ'ল না” 


এখন মাত্র রইলেন যুধিষ্ঠির আর ভীম । মনে তাদের খুব কষ্ট হ’লেও 
তার! উৎসাহে এগুতে লাগলেন স্ব 


গর দিকে। কখনো একটু জিরিয়ে 


১৭৮ 


শীতে সমস্ত 


্বর্গারোহণ পর্কা মহাভারতের কথা 


০০৮ 


নেন নদীর ধারে বসে, আবার কখনে। ব৷ নিজের পথে চলেন। যেখানে 
তারা এলেন সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে স্বর্গের বাজনার শব। কী 
সুন্দর জায়গা । পাহাড়ের চুড়ো গুলো সব যেন সোন। দিয়ে মোড়া। 
স্বর্গ থেকে তরতর ক'রে বয়ে আসছে রেবানদী। এই রকমে কত দৃগ্য 
দেখতে দেখতে তার! গেলেন লোমেশ্বর পর্বতে । ভীম আর হিম ঠেলতে 
পারেন না। অত বড় বীর হিমে জমে ম'রে গড়ে গেলেন পাহাড়ের 
ওপর। তার দেহের চাপে পাহাড় কাপতে লাগল, পৃথিবীর পশু পাখী 
সব ভয়ে চঞ্চল, শব্দে খষিদের ধ্যান ভেঙ্গে গেল। যুধিষ্ঠির ভীমকে 
কোলে নিয়ে কেঁদে ফেললেন। এ রোদন তার অরণ্যে রোদন। তার - 
কায়৷ শুনবার কেউ নেই সেখানে। নিজেকে নিজেই সান্তনা দিলেন, 
মনে মায়া দেখা দেওয়ায় একটু লজ্জাও পেলেন তিনি। তারমনে হ'ল 
“ভীম ছিলেন বড় পেটুক, তাই তার মরণ হ'ল এমনি ক'রে” 

যুধিষ্ঠির এখন একা। কত ভাবনাই হচ্ছে তার মনে। তার ইচ্ছা 
ছিল সবাই মিলে স্বশরীরে ক'রবেন স্বর্গবাস, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তা 
হ'ল না তার ভাগ্যে। সকলের বিচ্ছেদ ব্যথা মাঝে মাঝে তার মনকে 
তোলপাড় কারে দিচ্ছে। ভাবতে ভাবতে যুধিষ্ঠির হাজির বৈতরণীর 
তীরে। খবিরা তাকে পার ক'রে দিলেন। 

ইন্দ্র যুধিষ্টিরের খবর পেয়ে ব্রাহ্মণের-রূপ ধ'রে এলেন যুধিষ্টিরের কাছে। 


ইন্দ্র সব শুনলেন, পরে বল্লেন, “এখুনি তোমার ভাইদের, দ্রৌপদীকে 


আর সব আত্মীয়কে দেখতে পাবে তুমি, তার! তোমার আগেই এসেছে 
তোমাকে আমিই নিয়ে যাব স্বর্গে। একি! তোমার সঙ্গে 


এখানে । 
রয়েছে ষে। দাও, দাও এটাকে তাড়িয়ে দাও। এটার এমন 
কিছু পুণ্য নেই যে, এটাও তোমার সঙ্গে যাবে স্বর্গে । 
মেই হস্তিনা' থেকে কুকুর আস্ছে ষঙ্গে। তাকে কি ছাড়া ষায়। 


১৭৭ 


ন্বর্গারোহণ পর্ব মহাভারতের কথ! 


যুধিষ্ঠির ব’ললেন, “যদি আমি কিছু পুণ্য ক'রে থাকি, তার অর্ধেক 
দিলাম এই কুকুরকে ৷” 

ইন্দ্র আর ধর্ম নিজের নিজের রূপ ধ'রে আদর ক'রে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে 
গেলেন ইন্দ্রপুরীতে। ইন্দরপুরীর শে।ভ৷ দেখে বড় সুখ পেলেন যুধিষ্ঠির । 

শ্ীরষ্ণকে দেখার জন্য যুধিষ্টির আকুল, তাই ইন্দ্র পুষ্পর্থ ক'রে 
যুধিষ্টিরকে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীরুষ্ণরে ধামে। 

যুধিচির গোলকে ঢুকতেই চারিদিকে অয় জয় রব। যুধিচির দেখলেন, 
নবনীরদরূপ ধ'রে শ্রীরুষ্ণ বসে আছেন বিচিত্র সিংহাসনে, তীর 
মাথায় ঝলমল ক'রছে রত্বের মুকুট, বুকে তার অপরূপ কৌস্তভ, পরণের 
কাগড়ে শত হুর্ষের সোনালি কিরণ! শ্রীরুধ যুবিষ্টিরের হাত ধারে 
বসালেন নিজেরই সিংহাসনে । কত, কথ! হ'ল ছু'জনের। যুধিচির 
কেবলই চাইছেন এদিক, ওদিক । শ্রীরুষ্ণ তার মনের কথা জানতে পেরে 
বললেন, “ আপনার আত্মীয়ের সবাই এসেছেন, এখুনি তাদের দেখ 
পাবেন।” 

্রীরুষ্ণ যুিষ্টিরকে নিয়ে চ'ললেন দক্ষিণ দিকে | দে দিকট! হ'ল যমের 
রাজ্য । কী ভীষণ অন্ধকার সেখানে। কোলের মানুষ চোখে দেখা যায় 
না! বিকট গন্ধে চারিদিক এমন ভরপূর যে তিষ্টোনো দায় হ'ল। j 

যুধিচির সেখানে যাওয়া মাত্রই তার আত্মীয়ের! তাদের উদ্ধার করার 
অন্য ছেচিয়ে ডাক্‌তে লাগলেন যুধিষ্ঠিরকে । অথচ যুধিষ্ঠির দেখা গেলেন ন! 
তাদের কারো। সেট। যে নরক তা বুঝতে দেরি হ'ল না তার। স্বশরীরে 
স্বর্গে এসেও বুবিটিরকে দেখতে হ'ল নরক । তিনি যে কুকক্ষেত্রে “অশ্বখামা 
হত” ব'লে মৃত্যু ঘটিয়ে ছিলেন ভ্রোণের, তাইত তার কপালে হ'ল নরক 
দর্শন । 

শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে দিয়ে যুধিষঠিরকে পাঠিয়ে দিলেন শ্বেত দ্বীপে। 

১৮০ 


আহ 


স্বর্গারোহণ পর্ব মহাভারতের কথা 


কি হ্ন্দর জায়গ৷ এই শ্বেত দ্বীপ । সকলেরই দেবতার রূপ । অপুর্ব 
মরোবরে ফুটে রয়েছে আশ্চর্য সোনার পদ্ম, আর সেই পদ্মের ওপর মধুর 
গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি ক'রছে ভ্রমরের দল। পাখীর কলতানে প্রাণে আন্ছে অপার 
শান্তি! রন 

যুধিষ্ঠির সরোবরে স্মান ক'রে পরম তৃপ্তি পেলেন, তার সার! গায়ে 
দেখাণদিল দেবতার জ্োতি। গন্ুড় পিঠে ক'রে যুধিষ্টিরকে-নিয়ে এলেন 
শ্রীকচের কাছে। 

ীকবষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দেখালেন দ্বিতীয় কুরুপুরী শ্রীকুষ্ণের ইচ্ছায় সেখানে 
রয়েছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্টর, পাও কর্ণ, ভীম, অর্জন, নকুল, সহদেব, 
গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী প্রভৃতি যুধিষ্টিরের আত্মীয়ের দল আর 
কুরুক্ষেত্রের মৃত যত সব বীর। 'বড় সুন্দর তাদের বেশ, বড় স্থন্দর তাদের 
আদন। ঘুধিষ্টিরকে দেখেই তাদের মাঝে উঠল আনন্দের কলরোল। 
যু্িষটির যথাযোগ্য জনকে প্রণাম, আলিঙ্গন, আশীর্বাদ ক'রে বলতে 
লাগলেন কত দিনের কত পুরাণো৷ কথা আর শ্রীকুঞ্ণ ত্রিভদ্ব ভঙ্দিম ঠামে. 
দাড়িয়ে তীর মধুর হাদিতে মাতিয়ে দিলেন সবাকার মন। 


২ 


"ছায়ায় পরিসর বেড়ে 


পরিশিষ্ট 


পাত ০০ 
৪০৪ 


“মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 

পাঠে ও শ্রবণে লোক হয় জ্ঞানবান ॥ 

ভারতের শিক্ষা যাহা মহ! মহীয়ান । 

ধর্মপথে মানবের সর্বত্র কল্যাণ” 

জ্ঞান, বিজ্ঞান, কল! ও কল্পনা, ভাষায় ও ভাবের বাহনে চড়ে যখন 
মানুষের সামনে এসে তার রূপ ও ধরব নিয়ে দীড়ায়, তখন তার প্রকাশ 
কেই আমরা বলি সাহিত্য। এই সাহিত্যের রূপ ও লালিত্য আছে বহু 
প্রকারের, শেষ নাই বললেই হয়। কিন্তু এই সাহিত্যের মধ্যে আছে অনেক 
জিনিষ সজীব, অনেক নিব এবং কতকগুলি আছে অজড়, অমর, 
অক্ষয় । আবার অক্ষযগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যাহা 
নিজে অক্ষয় মাত্র তা নয়, এমন কি, তার ডাল, পালাও অক্ষয়, তার যতই 
বিস্তার, ততই মহান । অক্ষয় বটের ন্যায় তার বিস্তারের স্লিথ, শীতল 
গিয়ে শান্তি ও বিশ্রাম যোগায় অধিক সংখ্যক 
পথশ্রান্ত ক্লিট, আশ্রয়হীন পথিক ও প্রাণীর । সাহিত্যের নানারপের ' 
ও গরিমার মধ্যে, কাব্য বা কবিতা মানুষ মনকে বেশী আকৃষ্ট করে। তার 
পরই স্থান দিতে হ'লে দিতে হয় উপন্াস বা নাটককে, তার পরই আসে 
গল্প, উপাখ্যান, কাহিনী, ইতিহাস। ভাব সম্পদ ও ভাষা! সম্পদ প্ৰধানতঃ 
এই দুইটাই স।হিত্োর এখর্য্য । বিন্যাস বা রচনাশৈলী হচ্ছে সাহিত্যের 
যাদু মন্ত্র ব। সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি, যাহার স্পর্শে রাঙ, সোনা হয় 
এবং সোনাও পাথর বা লোহা বা রাঙ হয়ে যায়। 
এই মাহিত্য শ্রেণীর মধ্যে, যেগুলি কল্সান্তস্থায়ী, দেশ, কাল, পাত্র 

নির্বিশেষে সমাদৃত, ভাব ও রসনৈপুণ্য যাহাতে সর্গ বন্ধাদি গুণ বিশিষ্ট, 


(২) 


পপপাপপশশাশপপপপশশশশশশশশশশিশশিশশিশিশ, 


চদা কাব্যকেই মহাকাব্য বলে মান! হয়। অন্যান্য সাহিত্য শ্রেণীর এই 
প্রকারের গুণ ও ধর্ম থাকিলে মহানাটক প্রভৃতি বলা হর । 

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষ। সাহিত্যে গ্রাচীন মহাকাব্য আছে অল্প কয়খানি। 
তন্মধ্যে সুপ্রাচীন ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাল্সিকী রামায়ণ ও বেদব্যাসের 
মহাভারত গ্রীক ভাষায় স্থপ্রসিদ্ধ হোমারের “ইলিয়ড্‌” ও “ওডেসী” কাহারও 
কাহারও মতে ভারতের মহাকাব্যের ছায়৷ অবলম্বনে লিখিত। ইংরাজী 
ভাষায়, মিলটনের “প্যারাড়াইস্‌ লষ্ট’ ও “রিগেণ্ড ”, বাংলা ভাষায় 
সংস্কত মহাকাব্যের কবিত| অনুবাদ, কত্তিবাদী রামায়ণ ও কাশীদাসী 
“মহাভ।রত” এবং আধুনিকতম বোগেন্দ্র বস্তুর “পৃর্থীরাজ” মহাকাব্য 
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 

মহাভারতের খ্যাতি দিকে দিকে, এবং ভাষান্তরিত হইয়। সকল 


মহাদেশে ইহা প্রচারিত, সকল জাতির নিকট ও সবকানে ইহা সমাদৃত 
হইয়াছে ও হইবে। 


মহাভারতের উপাখ্যান অংশ ও শিক্ষনীয় বিষয় বস্তু হইতে মানব 
জীবনের প্রত্যেকটি কঠিন সস্তার উপযুক্ত সমাধান গ্রাঞ্ধ হওয়া যায়। 
বছুতর উচ্চ আদর্শের সহিত নিয়স্তরের মনো 
মানবের সংশিক্ষ। ও সুষ্ঠ সংস্কার সংগঠনে সবাই সাহায্য করিয়া 
আদিতেছে। মানব জীবনকে স্বশৃথ্খলাবদ্ধ করিয়া তুলিতে ইহার দান অমূল্য । 
ওতিহানিক সত্যের পটভূমিকায় ইহার কাঠামো, শ্রেষ্ঠ, মানবতা, 
সামাজিকত| ও আধ্যাত্মিক রহস্তপূর্ণ ব্যাখ্যানের উপর ইহার সব্ণ্গ 
পরিপুষ্ট একটি জীবন্ত মূর্তি। ভারতের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কতির 
সম্পূর্ণ আলেখ্য বা দর্পণ। ক 

আব্য বা শ্রবণে পুণ্যগ্নক শীন্্রংশ, পবিত্র আখ্যান পবিত্রাত্ম। 
ধর্শশান্্কারগণের নাম ও খধিগণের নাম পাঠ হিন্দুর শ্রাদ্ধ সংস্কারের 
আহ্ষ্টানিক বিধির মধ্যে সংুক্ত আছে। তন্মধ্যে বৃহৎ ভারত আখ্য।নের 


বৃত্তির সংঘাত ও পরাজয়, 


(৩) 


পবিত্র সংক্ষিপ্ত সারাংশ পাঠের ব্যবস্থ। একটি বিচিত্র নমাবেশ ও অপরিহাধ্য 
অঙ্গ । শ্রোকদ্বর যথা := 

“ও দুষোধনো মন্তুময়ে! মহাক্ৰমঃ স্কন্ধ: কৰ্ণ: শকুনিস্তশ্ত শাখা। 

দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধুতরাষ্ট্রো মনিষী।” 

“ওঁ যুধিষ্টিরো ধর্ম্মময়ো মহজ্রযঃ স্বন্ধোহর্চ্ছুনে। ভীমসেনেহস্ত শাখ!। 
মাত্রী হুতৌ পুপপফলে সমৃদ্ধে মূগং কৃষ্ণে ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ।” 

প্রথমেই ছুর্যোধন অর্থাৎ মন লইয়া কুরুক্ষেত্র বা মনুয্যজীবন। এই 
মনের বিকার যে কত, উচ্ছঙ্খলতা যে কত তীব্র ও দুর্জ্জয়, শঠত|, কপট তা, 
বিবেকহীন তা, অমানবতা সবই দুৰ্যোধন ও তার সমর্থক ও অলুচরবৃন্দের 
জীবনী ও কাৰ্য্য কাপে পরিস্ুট হইয়াছে। পাপী ও সমাজদ্রোহী, 
অমানুষ ও অনত্যে লিপ্ত যত বলবান, কৌশলী ও কুটচক্রী হউক ন! কেন, 
তার পরাজয় নিশ্চিত। ভারত সংস্কৃতিতে এই বিশ্বাস অচল ও অটল 
বাখিবার জন্যই গতাঙ্থর শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধকারী ও পরিদর্শকমণ্ডলীর 
সকলের মনে ও কানে এই অমোঘ মন্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা। শোককাতর 
মনুষ্য, যখন জীবনের পরিণতি যে কত অনিত্য সেই চিন্তায় চিত্তকে বা মনকে 
সংঘত ও শান্ত করিবার স্থযোগ পায়, তখন এই মহান ভারতীয় সংস্কৃতি 
তাহার রি মনের কোমল শুরে গভীর রেখাপাত করিতে পারে ও 
দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে, তাহাই উদ্দেশ্য । অধনের ক্ষয়ের কথা আগে 
বুঝিতে দিয়া, পরের শ্লোকে ধুমরি জয় নিশ্চিত ইহাই প্রতিপন্ন করা ' 


৪ 


হইতেছে। 

দুর্যোধন মন, যুধিষ্ঠির প্রজ্ঞ। বা ধর্ম । যাহা বিবেক অনুদিত, 
যাহা স্থির, অচঞ্চল, সহিষু, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকাবী, নিঃস্বার্থ, 
আত্মস্থখে উদাসীন, সব‘জীবে ষমান, আত্মপর, নির্বিশেষে উদার, 
সত্যপরায়ণ, ঈশ্বরবিশ্বাধী, ভগবত ক্রপা প্রার্থী, তাহাই যুধচির বা ধম” 
মানবতার ধম? সুখী, শান্ত অত্রান্ত, অপ্রণাদী, ও. হিতকারী, সকলের 


জা রে 


বন স্মিত ২২ ০৩ সমাস বত ক পডুএব২স্জ 
শ্রীকু্ণ তাহার পূজারী, রক্ষাকারী, তাহার শত্রুর ক্ষরকারী। তিনি নিজে 
অপরাজেয়, নিভীক, মরণ, ক্ষয় ক্ষতির ধার ধারেন ন।। তাই তার 
স্বশরীরে স্বর্গে বাদ। নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জীবন যাহার উৎসর্গীরুত, 
তার কাছে মৃত্যু পরাজিত, তিনি মৃত্যুগ্তয়। অন্যায় কখনও স্বপ্নেও তার 
মনকে স্পর্শ করে না। এই অমূল্য শিক্ষা, ও ভারতীয় ম স্কৃতি জগতকে 
দান করিয়া মহাভারত-মহাভারতী, জ্ঞানের খনি, ভারতের সর্বস্ব ৷ 
পর্ন ভারত সংস্কৃতির আর একটা মূল্যবান দান। উচ্চস্তরের রত্ব। 
এই বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখিবার জন্য এ গ্সোকদয়ের সঙ্গে জাতিম্মর অর্থাৎ 
পূ জন্বৃ্ান্ত যাহার ভোলেন নাই এইরূপ উপাখ্যান অংশের সংযোজন 
অতীব মূল্যবান মন্দেহ নাই। মানবের দেহ মরে, আত্ম, ও কুগ্মাংশ নষ্ট 
হয়ন!। আই মৃত্যুতে শোক পরিত্যাজ্য ইহাই তাংপর্ধ্য। শ্লোকটী যথা £₹_ 
“ও সপ্ত ব্যাথা দশাৰ্ণেষু মুগাঃ কালপ্ররে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে 
হংসাঃ সরসি মানদে। তেইগি জাতাঃ কুরুক্ষেত্র ব্রাহ্মণ বেদপারগাঃ ! 
প্রস্থিত| দূরমবধ্বানং যুয়ং তেভ্যোহবসিদত 4” গীতাপাঠ, ও গীতা পুস্তক 
দানে অপরের জ্ঞান লাভে সাহায্য, মহাভারত পাঠ ব মহাভারত পুস্তক 
দানে অপরকে মহাভারতের জ্ঞান লাভে সাহায্য অতীব মহান ও ভারত 
সংক্কতিকে রক্ষা করার সর্বোত্তম পন্থ । 
“যত্ৰ যোগেশ্বরঃ কষে! যত্র পার্থে। ধনুর্ধরঃ। 
- তত্র শ্রীবি-্য়ে৷ ভূতিক্চিব|৷ নীতি মতিম্ন |” 


(গীতা) 
কলিকাত।। ডাঃ শ্রীবতীন্দ্ৰ বিমল চৌধুরী । 
২১শে ষ্ঠ ১৩৫৭ পি, এচ, ডি । 


«তল হিল » 
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